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ছেলেদের 
দ্বীপের কাহিনী । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


১৮--সালের অক্টোবর মাসের কথা বলিতেছি। এ মাসে “প্রশাস্ত” 
নামক একখানি জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিতর দিয়] চলিয়। 
যাইতেছিল । নান। রঙে সুরঞ্জিত ও নান৷ দ্রব্যে স্ুসজ্জিত্ত কেবিন- 
গুলির সৌন্দর্যে জাহাজখানিকে উপকথার একটী মায়াঅট্রালিক। 
বলিয়। মনে হইতেছিল। 

এই মায়া-অষ্টালিকার ন্যায় জাহাজে মিষ্টার সিগ্রেব সীড নি 
যাইতেছিলেন। সীভড.নি নিউ-সাউথ-ওয়েল্সের একটা প্রধান মহর' 
মিষ্টার সিগ্সেব সীড্‌নি গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ কর্শা করেন, অনেক 
বেতন পান; ত। ছাড়! তাহার বিস্তর জমী এবং বিস্তৃত কষি-কার্্য 
আছে। 

কিন্ত মিষ্টার সিগ্রেবের কর্মস্থান সীডনি হইলেও তাহার জন্মস্থান 
ইংলগ্ডে ; তিন তিন বৎসরের ছুটি লইয় ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন। এখন 
ছুটি ফুরাইয়! আসিয়াছে, তাই ক্ৃষিকার্ষ্যের উপযোগী বহু জিনিস পত্র-_ 
লোহা, লোহার কল, পেরেক. চেয়ার, টেবিল গরু, ভেড়াঃ ছাগল, 
এবং আরো অনেক মূল্যবান ভ্রব্য সামগ্রী লইয়৷ সীভনি যাইতেছেন। 

ছেলে মেয়েদের ভিতর মাষ্টার উইলিয়মই সব চেয়ে বড়। 
উইলিয়মের বয়স বার বৎসর । | 
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চর ছেলেদের" গল্প | 


উইলিয়ম এতক্ষণ কেবিনের ভিঠরে ছিল) এখন ' সুর স্বর্ণ 
কিরণে চারদিক রঞ্রিত দেখিয়া, ধীরে ধীরে ডেকের উপরে আসিল। 
একটা জায়গায় দ'ড়াইয়। সধুদ্রের শোভ। দেখিতে লাগিল । 

এই সময় জ'হাজের' একজন বৃদ্ধ কর্মচারী কেমন এক ন্নেহমাখা 
দৃষ্টিতে উইলিয়মের প্রস্ফুটিত পুণ্পের ন্যায় সুন্দর মুখখানি, আনন্দ ও 
সরলতায় উজ্জ্বল নয়ন ছুটী এবং সবল ও সুকুমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল । 

এই বৃদ্ধ কর্মচারীর নাম মাগার ম্যান রেভী। বেডী স্ত্রী পুত্র 
বিহীন ; সংসারে তাহার কেহই নাই। কিন্ত সংসারে কেহ না খাঁকিলেও 
রেভীর হৃদয় মমতায় পূর্ণ। রেডী বালক বালিকাদিগকে খুব ভাল, 
বাসিতে পারে । আজ কয়েক দিন জাহাজে মাষ্টার উইলিয়মকে ফ্েখিয়। 
রেডীর বড়ই ভাল লাগিয়াছে, তাহার মনে একটি বাৎসল্যের ভাব 
জাগিয়া উঠিয়াছে । 

উইলিয়ম সমুদ্রের শোভ! দেখিতে দ্রেখিতে ধীরে ধীরে একটা গান 
গ্ঃহিতে লাগিল। গানটি বৃদ্ধ রেডীর বড় মিষ্ট লাগিল, গানের সুরে 
তাহার শৈশব-কাহিনী মনে পড়িল। রেডী ভাবিতে লাগিল,__ 

গআমার সেই সোণার শৈশবে সন্ধ্যার আগে সমুদ্রের তীরে বসিয়! 
থাকিতাম, শাদ। পাল খাটানো৷ এক একট] জাহাজ চলিয়! বাইতে 
দেখিতাঁম, এবং আমিও এ বালকের মত উদ্রান মনে গান গাহিতাম । 
ভাবিতাম, সমুদ্রের ওপারে বুঝি কোন মায়ারাজ্য আছে। জাহাজের 
কাণ্তেনেরা ইচ্ছ। করিলে বুঝি সেই মায়ারাজ্যে যাইতে পারে। আমার 
তখন জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে কি ইচ্ছাই হইত! হায়, সেই 
ইচ্ছাই ত আম।র উন্নতির পথ বন্ধ করিল।” 
ইহার পর রেডী আস্তে আস্তে উইলিয়মের নিকটে গিয়া দাড়াইল; 


দ্বীপের কাহিনী । ৩ 


বদ্ধ রেডীর মুখে কেমন এক পবিস্র, সরল ও প্রসম্ন ভাব ছিল। তাই 
বরেডীকেও উইপিয়মের খুব ভাল লাগিল। উইলিয়ম জিজ্ঞাস 
করিল £-- | 

“তুমি বুঝি জাহাজে কর্ণ কর?” 

নস” | 

“তোমাকে কি করিতে হয় ?” 

“আমি কাণ্তেনের সহকারী; আমাকে খালাসীদের কাজ কর্ণ 
দেখিতে হয়? 

“তুমি কত বৎসর জাহাজে কাজ করিতেছ ?” 

“এই পঞ্চাশ বৎসর ।* 

**পধ্চাশ বৎসর ! তবে ত তুমি সমুদ্রের কথ। বেশ তালই জান ?” 

“ই, তা জানি বই কি।” 

“আমর! এখন কোথায় আসিয়াছি, কোন্‌ দিকে যাইব, আমায় 
কিতা বলিবে?” 

রেডী একটি ম্যাপ বাহির করিল। জাহাজখান! কোথায় 
আসিয়াছে, কোথায় যাইবে উইলিয়মকে তাহ! বুঝাইয়] দ্বিল। এই 
সময় কতকগুলি পাখী শাদা ধবধবে পাখা ছড়াইয়া জাহাজের নিকট 
দিয় উড়িয়া! যাইতেছিল। উইলিয়ম রেডীকে কহিগ,, “দেখ কি 
চমৎকার পাখী! এ রকম পাখী আমি ত আর কখনে। দেখি নাই। 
তুমি কি এই পাধীদ্বের কথ। কিছু জান? জানিলে আমায় কি 
তা বলিবে ?” 

রেডী বৃদ্ধ হইলেও তাহার প্রকৃতি বড় মি) সে নানা দেশের 
নানা কথ। জানে। তাহার গল্প বলিবার ক্ষমতাও খুব বেশী। রেডী 
উইলিয়মের প্রশ্ন শুনিয়া একটা সংক্ষিগ্ত ভূমিক। করিয়। পাখীদের সম্বন্ধে 


৪ ছেলেদের গল্প । 


জশকাল এক গন্প জুড়িয়া দিল। তাহার পর কথায় কথায় সমদ্রের 
অনেক তত্ব, অনেক ঘটনা, অনেক কাহিনী বলা হইয়া! গেল। এই 
উপলক্ষে উইলিয়মের সঙ্গে রেডীর খুব ভাব হইল ৷ 

তার পর রেডীর উপর উইলিয়মের একটী আকর্ষণ জান্মল, 
উইলিয়ম আর বাপ মায়ের কাছে অনেকক্ষণ থাকিতে পারিত 
না, সে অনেক সময় রেডীর কাছে বসিয়াই গল্প শুনিত, তাহারও 
জাহাজের কাণ্তেন হইতে ইচ্ছ। হইত । 


সাপ পা এপ আক 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পূর্ব পরিচ্ছেদে যে দিনটির কথা বল! হইয়াছে, তাহার দুই দিন 
পবেই ঝড় আরস্ত হইল! পাহাড়ের মত এক একটা ঢেউ গাহাজ- 
থানাকে নাচাইয়। দোলাইয়! ডুবাইয়! দিবার চেষ্টা! করিতে লাগিল ' 
তবে জাহাজের কাণ্তেন অস্বরণ একজন পাক লোক । তাহার ক্ষমতা 
অসাধারণ। তিনি সেই ক্ষমতাবলেই জাহাজখানাকে এ যাত্রা রক্ষা 
করিলেন । 

চারিদিন পরে ঝড় থামিয়া গেল জাহাজ প্রতি ঘণ্টায় চাবি 
মাইল চলিতে লাঁগিল। মিষ্টার সিগ্রেব নিশ্চিন্ত হইলেন। মিসেস্‌ 
সিশ্রেব তাহার মেজ ছেলেকে গ্িজ্তাসা করিজেন ;-- 

“মাষ্টার টমি, বল ত ঝড়ের সময় তোমার কি রকম ভয় 
হইয়'ছিল ?” 

টমি। বঝড়কে আমি বড় গ্রাহহ করি কি না, তাই আমার ভয়। 
তবে একটা দুঃখ এচ যে, আমার ছোট ভাইটি পড়িয়া গিয়াছিল। 

মিসেস সিথ্রেব। কি ভাগ্য, বেচারা! এলবার্ট যে মারা যায় নি। 


দ্বীপের কাহিনী | ৫ 


মিষ্টার সিগ্রেব। জুনে যদ্দি তাহার প্রাণের মায় শ্যাগ করিয়া 
এলবার্টকে ন1 ধরিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মারা যাইত। 

কাণ্তেন। তা সত্য; জুনোর জগ্গহ আপনার ছেলেটি বাচিয়। 
গিয়াছে। আমার বোধ হয় জুনোর মাথায় খুব চোট লাগিয়াছে। 

যে জুনোর কথা হইতেছিল, সে একটি নিগ্রো বালিকা_মিসেস 
সিগ্রেবের চাকরাণী। সে চাঁকরাণী হইলেও তাহার প্রকৃতি সরল ও 
হৃদয় নির্মল ছিল। সে একটু একটু লেখা পড়াও শিখিয়া ছিল। 
তাহার স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ প্রকাণ্তে কোন বই পড়িতে সাহস পাইত 
নাঃ প্স্তু আমরা জানি, সে গোপনে বাইবেল পড়িত; তাহার বাঁপ 
মাথের জন্য মনটা যখন বড়ই অস্থির হইয়া! উঠিত, তখন সে চোখের 
জলে তাসিয়! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত। সিগ্রেব পরিবারের ছেলে 
মেয়েগুলি তাহার অতিশয় প্রিয় ছিল। সে তাহাদিগকে সুখী করিতে 
চেষ্টা কথ্ত। 

জুনে! নিষ্দে প্রশংসায় লজ্জিত হয়া, মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া 
কহিল, “আমার মাথায় খুব লাগিয়াছিল টে, তা এখন আর কোন 
কষ্ট নাই ।» 

কাপ্তেন কহিখেন, “তোমার মাথায় বড় বড় কৌকড়ান চুল ছিল 
তাই রক্ষা, নচেৎ বড়ই কষ্ট পাতে হইত।” 

আমর] এতক্ষণ ধাহাদের কথ] বলিলাম, তাহাদের পরিচয়টা আর 
.একটু ভাল করিয়া দিব। 

মিষ্টার সিগ্রেব যে কেবল ব$ চাকুরী করেন, বিস্তর অর্থে পার্জন 
করেন, তাহ] নয়; তিনি একজন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও কর্মিষ্ঠ 
লোক। তাহার পত্ধী মিসেস সিগ্রেবের শরীর একটু কুপন একটু 
দুর্বল; কিন্তু তাগার হৃদয় অতি কোমল। তিনি আপনার ছেলে 


ঙ ছেলেদের গল্প । 


মেয়েদের ত ভাল বাসেনই, তা ছাড়া পরকেও ভাল বাসিতে জানেন, 
ছুঃখীর জগ অশ্রু বিসর্জন করিতেও পারেন ; গৃহকার্য্েও তাহার 
মনোযোগ অন্ন নহে । 

তাহাদের বড় ছেলে উইলিয়যের কথ! আগেই বলিয়াছি। 
উইলিয়'মর বয়স অল্প হইলেও সে সাহসী, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; তাহার 
শরীরে যেমন শক্তি, মনে তেমনই স্ফুর্ডি, কাজে তেমনই উৎসাহ । 

উইলয়মের ছোট টমাসণ। টমার্কে সকলে প্টমি” বলিয়। 
ডাকে । টমিরও মনট। বেশ তাল; তবে সে বড় হুষ্ট, বড় অশান্ত, 
বড় অবাধ্য; একট! কিছু সুযোগ পাঁইলেই পিত। মাতার চোখের 
আড়ালে যায় এবং তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রায়ই একটা না একট 
অন্যায় কাজ করিয়া বসে । টমিকে লইয়া মিসেস সিগ্রেবকে বড়ই 
বিরত থাকিতে হয়। 

ইহ ছাড়া মিসেস সিগ্রেবের কেরোলাইন নামে সাত বৎসরের 
একটি মেয়ে এবং এলবার্ট নামে এক বৎসরের একটি ছেলে আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছের। 


আফ্রিকার দক্ষিণে টেবল উপসাগর। প্রশান্ত জাহাজ সেই টেবল, 
উপসাগরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে জাহাজ নোঙর করা 
হইল । কাণ্তেন অস্বরণ মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিলেন, “আমর! ছুই দিন 
এখানে অপেক্ষা! করিব ; আপনি কি কেপ টাউন দেখিতে যাইবেন ?” 

সিগ্রেব। যাইব। আশাকরি আপনিও আমাদের সঙ্গে যাইবেন। 

কাপ্তেন। দরকার মনে করিলে যাইতে পারি। 

উইলিয়ম। বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, আর বেডীকেও 
সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে । 

টমি। বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব । 

সিগ্রেব! তোমার কথ। ত আমি বলিতে পারি না। তুমি যাও, 
তোমার মাকে গিয়া বল, তিনি অনুমতি দিলে যাইতে পারিবে । 

টমি তাহার মায়ের কাছে গেল। কেপ টাউন দ্রেখিতে যাইবার 
জন্য মায়ের অনুমতি প্রাথনা করিল ' মা বলিলেন, “তুমি যে দুষ্ট, 
কোথায় গিয়া কি করিয়া বসিবে, তাহার ঠিকৃু নাই; তোমার 
কেপ টাউনে গিয়া কাজ নাই ।” 

যেমনি মায়ের এই কথা বলা, অমনি টমির কান্না । তা কান্নায় 

কি হইবে? মা বড় শক্ত। মা যখন শ্রান্নায় একবার কাণও দিলেন 
না, (বচারা। টমি তখন. নিরুপায় হইয়া, কেপ টাউনে গিয়! কোন 
অন্যায় কাজ করিবে না বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিল। তাহার প্রতিজ্ঞার 
কথা শুনিয়া, ম1] তাহাকে কেপ টাউনে যাইতে অনুমতি দিলেন । 

মিষ্টার সিগ্রেব, মাষ্টীর উইলিয়ম, টমি এবং কাণ্তেন অন্বরণ ও 
রেডী কেপ টাউন দেখিতে চলিলেন। প্রথম তাহার কেপ টাউনের 


৮ ছেলেদের গল্প । 


সহরটি দেখিলেণ। তার'পর একটি বাগান দেখতে গেলেন। 
বাগানের ভিতর আফ্রিকার অনেক জানোয়ার ছিল । মিষ্টার সিগ্রেব, 
কাণ্তেন অস্বরণ্‌ এবং উইলিয়ম এক জায়গায় দাড়াইয়া জেব্রা 
দেখিতে লাগিলেন। মাষ্টারম্যান রেডী জেব্রার এক গল্প জুড়িয়। 
দিল। ছুষ্ট টমি এই ফাকে সরিয়৷ পড়িল। যেখানে এক যোড়া সিংহ 
ও সিংহী ছিল, সেখানে গিয়া ধাড়াইল। প্রথম বেশ ভাল মানুষটির 
মত সিংহ দেখিতে লাগিল । তার পর চট্‌ করিয়! টমির মাথায় একটা 
বুদ্ধি যোগাইল! এক রাশ পাথরের কুচি জড় করিয়া, একটি একটি 
করিয়া সিংহ ও সিংহীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। গায়ে 
পাথরের কুচি পড়ায় সিংহট। ভয়ানক গর্জন করিয়া রেলিংএর উপর 
লাফাইয়া পড়িল। তখন টমির ত ৩য়েই চক্ষুস্থির! সে চীৎকার 
করিয়। ভিগবাজি খাইয়। পড়িয়া গেল। 

মিষ্টার সিগ্রেব, কাণ্ডেন অস্বরণ সকলেই টমির চীৎকার 
শুনিয়। ছাটয়। আসিলেন, টমিকে ধরিয়] উঠাইলেন। সিংহটা তখনও 
গর্জন করিতেছিল । টমি ভয়ে ভয়ে সিংহের দিকে চাহিয়। বলিল ১,-- 
“মিষ্টার সিংহ, আমি আর আপনার গায়ে পাথর ছুড়িব 17) আপনি 
আমাকে মাপ করুন।” 

টমির কথ শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল, বেচারা টমি ভারি 
অপ্রস্তত হইল। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


মিষ্টার সিগ্নেব, কাপ্তেন অন্বরণও ইহারা সকলেই কেপ টাউন 
দেখিয়া! জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। আবার জাহাগ্জ ছাড়িয়! দেওয়] 
হইল। অনুকুল বাতাস পাইয়! জাহাজ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। 

আমরা এই স্থযোগে জাহাজের কর্মচারীদিগের বিষয় কিছু নলিয়। 
রাখি। কাণ্তেন অস্বরণই যে জাহাজের প্রধান কর্মচারী, তাহা 
বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। অস্বরূণ, বয়সে বৃদ্ধ, স্বতাবে 
সরল, কাধ্যে উৎসাহী, এবং অতিশয় কর্তব্যপরায়ন। 

অস্বরৃণের পরেই যেকিণ্টস্‌। মেকিপ্টস্‌ স্কটলগুবাসী। স্কটলগ 
শব্দটাও যেমন কটমটে, মেকিন্টসের স্বভাবটাও তেমনি খিটখিটে ; 
তাহার মন ঠিক স্কটলগের পাহাড়ের মত কঠোর--একেবারে দয়! 
মায় হীন। তা বলিয়। মেকিপ্টস্‌ যে কোন কাজে আসিত না, তাহ 
নহে। মেকিণ্টস্‌ খুব পৃরিএমী, জাহাজেয় কাধ্যেও বেশ পরিপন্ধ ছিগ। 
তবে তাহার কর্কশ ব্যবহারে থালাসীর। বড়ই বিরক্ত হইত। 

মেকিপ্টসের নীচেই মাষ্টারম্যান রেডী। রেডী নীচে হইলেও 
বয়সে, অভিজ্ঞতায়, হৃদয়ের কোমলতায়, সকলের চেয়েই বড়। তাহার 
মন্তকের কেশ শুভ্র হহয়াছে বটে, কিন্তু শরীর সম্পূর্ণ ুস্থ ও সবল। 
রেডীর কাধ্য দেখিয়া কে বলিবে সে বৃদ্ধ? ছোট হউক বড় হউক, 
জাহাজে যখন যে কোন কাঞঙ্জের দরকার হইত, রেডী তৎক্ষণাৎ তাহা 
করিবার জন্য প্রস্তত থাকিত। বেডা নামটি ঠিক তাহার স্বতাবের 
অন্ুরূপই হইক়াছিল। রেডী দশ বৎসর বয়স হইতে কখনে। 
সওদাগবী-জাহাজে, কথনে যুদ্ধ-জাহাজে কর্ম করিয়া পৃথিবীর 
অধিকাংশ স্থানই ভমণ করিয়াছিল। 


টি ছেলেদের গল্প । 


ইহা ছাড়া জাহাজে তের জন খালাসী ছিল। প্রশান্ত জাহাজের 
মত একখান! বৃহৎ জাহাজের পক্ষে খালাসীর সংখ্যা খুব কমই ছিল। 
তাহার কারণ, ইংলও হইতে জাহাঞ্জ ছাড়িবার পরু, মেকিপ্টসের সহিত 
ঝগড়া করিয়া, অনেক খালাসীই কাঁজ ছাড়িয়া! চলিয়। গিয়াছিল। 

যাহা হউক, কয়েকদিন স্থবাতাসে জাহাজখানা বেশ চলিতে 
লাঁগিল। তাহার পরই বাতাস বন্ধ হইয়৷ গেল। 

এই সময়ে একদিন দেখ! গেল, এক রকম পাখী সমুদ্রের জলে 
সাতার কাটিয়া! বেড়ীইতেছে। পাখীদের দেখিয়৷ উইলিয়ম, টমি ও 
কেরোলাইনের বড় আনন্দ হইল। তাহার] পাখীদের জন্য নানা রকম 
থাবাঁর জিনিস জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল । পাখীর! আনন্দে ছুটাছুটি 
করিয়া সেগুলি খাইতে লাগিল । একটু পরে সেখানে রেডী আসিয়া 
হাজির হইল। রেডীকে দেখিয়াই উইলিয়ম বলিয়! উঠিল ;-_ 

“রেডি, দেখ, কত বড় বড় সব পাখী; আমরা খাবার দচ্ছি, 
আর কেমন মজ। করে তা খাচ্ছে।” 

রেডী কহিল, “সেই যে আমি “ল্বট্রস্‌ পাখীর গল্প বলিয়াছি, এই 
সেই এল্বট্রস। জলচর পাখীদের ভিতর ইহারাই সব চেয়ে বড়। 
ইহারা যখন দুই পাশে ছুইটা পাখা ছড়ায়, তখন এক পাখা হইতে 
আর এক পাখ। এগার ফিট পর্য্যস্ত লম্বা হয়। শুনিয়াছি, ইহারা ন! 
কি আকাশে পাথ! ছড়াইয়! ঘুমাইতে পারে !” 

এক দ্বিন, ছুই দিন এইরূপ তিন দিন বাতাস একেবারে বন্ধ রহিল। 
তাহার পরই আকাশের অবস্থা খুব খারাপ হইল। শীন্রই একটা ঝড় 
হইবে বলিয়। সকলের মনে আশঙ্কা জন্মিপ । কালে! রঙের মেঘগুলি 
মাথার উপর জম] হইতে লাগিল । কাণ্ডেন অপবরৃণ খুব সতর্ক হইলেন 
রেডীকে কহিলেন, «রেডি, ঝঁড়টা কোন্‌ দিক হইতে আরস্ত হইবে 


দ্বীপের কাহিনী । ১১ 


বল দেখি?” রেডী কহিল, «প্রথম হয় ত উত্তর দিক হইতেই আস্ত 
হইবে। তার পরেই ঝড়ের গতি ফিরিবে |”; 

কাণ্তেন মেকিন্টস্কে কহিলেন, «কি বল মেকিপ্টস্‌, তোমার কি 
মনে হয় ?” 

মেকিন্টস্‌ কহিল-_-*যে দ্রিক হইতেই হউক, একটা যে ঝড় হইবে 
তাহ! ঠিক্‌ঃ খুব তাঁড়াতাড়ি কেবিনের জানালার খড়খড়িগুলি বন্ধ 
কর! উচিত ।» 

ইহা শুনিষ! যিষ্টার সিগ্রের উইলিয়ম ও টমিকে লইয়া! কেবিনের 
ভিতরে গেলেন। যেকিপ্টস্‌ খালাসীদের কাঁজের বন্দোবস্ত করিতে 
গেল। রেডী কাণ্তেনের কাছেই দাঁড়াইয় রহিল । দেখিতে দেখিতে 


তখনই বাতাস আরম্ভ হইল। রেডী কাণ্তেনকে কহিল, “তিন দ্রিন 

বাতাস একবারে বন্ধ ছিল, আর আজ বাতাসের রকমটা দেখুন ! 

আমার মনে হয়, এখনই খুব ভয়ানক ঝাড় আরম্ত হইবে? ঝড়ট। 
/ 


অনেকক্ষণ স্থায়ী হইবে । 

কাপ্তেন। অমি আশ? করি তাহা হইবে না। 

রেডী। আমার ক্িস্ত আকাশ দেখিয়। বড়ই তয় হইতেছে। 
ঁ যে হখানা মেঘ এক সঙ্গে গিয়া মিলিত হইতেছে, আমি যদি 

আর যদি! বেডীর মুখের কথ। মুখেই রহিল। ভয়ঙ্কর শব্দ 
মেঘগর্জান এবং বজ্রপাত হইল । জাহাঞট। কাপিয়া উঠিল। বদ্রাঘাতে 
জাহাপ্ের মাস্তপ ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজে আগুন জলিয়৷ উঠিল। 

এক দ্বিকে এই বিপদ্দ, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়। ঝড় 
ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; যে লোকটী জাহাজের হাল ধরিয়াছিল, সে 
আর হাল ঠিক রাখিতে পারিল না। জাহাঁজটা সেই ঝড়ের ভিতর 
একদিকে ছুটিয়। যাইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউগুলি জাহাজের উপরে 


টি | ছেলেদের গল্প । 


আপিয়া পড়ায়, আগুন নিবিয় গেল। গাগন নাশিবিলে একট। 
ভয়।নক কাণ্ড হইত, জাহাজের লোক জন অনেকেই পুড়িয়! মবিত। 
ইহার পর জাহাজের লোকদিগের যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন রেডী 
৪ মেকি্টস্‌ তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া জাহাজের মুখ ফিরইয়৷ দিল। 
জাহাজের যে সকল গ্রিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়! বিশৃঙ্খল হইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহার! ঠিক করিয়া রাখিতে লাগিল। কিন্তু ঞিনিস- 
পত্রের শৃঙ্খণ! কবিতে গিয়। দেখা গেল, বজের উত্তাপে চারি জন 
এখল[সীর মৃহ্য হইয়াছে । ইহাতে কাণ্তেন অতিশয় বিবঞ্ধ হইলেন। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


তিন দ্রিন পরে ঝড় একটু কমিল বটে কিন্তু তখনও সমুদ্রের 
জল ক্ষিপ্তের ন্যায় লক্ষ বন্ফ বর্রিতেছিল। এ” ,একটা ঢেউ গর্জন 
করিয়া জাহ।জের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিগ। সমূদ্রের সেই তীষণ 
মু দেখিনা অস্বরণ চিন্তিত হইলেন। তাহার মনে হইল, হয় ত 
মূল্যবান জাহাজখান] হাণাইতে হইবে । 

সেদিন রাত্রিকালে ঝড়ঃ অন্ধকার, এবং সমুদ্রের ঢেউ এই তিনই 
যেন এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়! জাহাজথাণাকে খিপদে ফেলিবাব চেষ্টা 
করিতে লাগিল। সমস্ত রা্রট জাহাজ যে কোন্‌ বিপদ সন্ধুল স্থানে 
ছুটিয়া যাইতে লাগিল, তাহ। কেহই ঠিক করিতে পারল ন]1। 

পরদিন প্রাতঃকালে আবে! বিপদ ! তখন ঝড় খুবই কমিয়া, গেল 
বটে; কিন্তু দেখা গেল. জাহাজের ছুই তিনটি জায়গ। ভাঙ্গিয়া ছিদ্র 


বাপের কাহিনী । কত 


হইয়] গিয়াছে, সেই ছিদ্র দিম! জাহাজের ভিতর জল উঠিতেছে। ইহাতে 
থালাসীর1 ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়] উঠিল। কাপ্তেন অস্বরণ তাহাদিগকে 
সাহস দিয়া, ভাঙ্গ। জায়গাগুলি মেরামত করিতে চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু সহসা এক নূতন বিপদের কুত্রপাত হইল। ভাঙ্গা মাস্ত- 
লের পাশ দিয়! যাইবার সময় সেই যাস্তলের এক খণ্ড ভাঙ্গিয়া কাণ্তে- 
নের মাথায় পড়িল; তিনি অজ্ঞান হইয়! পড়িলেন। 

এই দুর্ঘটনায় আরে। অনিষ্ট হইল। কাণ্তেন উপরওয়াল! ) খালা- 
সীর! সকলেই তাহাকে মান্য করিত, সকলেই তাহার হুকুম শুনিয় 
কাজ করিত; কান্তেন অজ্ঞান হইয়। পড়ায় কে আর কাহার কথ! 
শুনে? খালাসীর। উচ্ছ জল হইয়। উঠিল। কর্কশ প্রকৃতি মেকিণ্টস্‌ 
তাহাদ্বিগঞ্চে ধমক দিলেন ; খালাসীর! অট্রহান্ত করিয়া মেকিণ্টস্‌্কে 
অগ্রাহা করিল। তখন শান্তন্বভাব রেডী গিয়া তাহাদিগকে বলিতে 
লাগিল £-_ ্‌ 

“এখন ত ঝড় এক রকম থামিরা গিয়াছে, আস্তে আস্তে সযৃদ্রও 


শাস্ত হইবে”_- ৃ 
এক জন থালাপী বেড়ীর কথায় বাধ! দ্রিয়। বলিয়া উঠিল, তাহার 


সঙ্গে সঙ্গে জাগাজের, কাজও শেষ হইয়া আমিবে 1৮ 

রেডী কহিল, “তবু যতক্ষণ সময় আছে, ততক্ষণ জাহাজখানাকে 
বাচাইবার চেষ্টা কর। উচিত। আমর! যদি এখন জাহাজের জল 
ছেঁচিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি, তাহ] হইলে হয়, ত জাহাজখানাকে 
বাচানে! যাইতে পারে ।” 

ইহার পর মেকিপ্টস্‌ একটা মতলব করিয়! খালাসীদের সন্দুখে 
আসিয়া দাড়াইল। খালাসী্দিগকে কহিল, “তোমর1! কি মাতাল? 
মাতালের মত যা মুখে আসে তাই বলিয়াই সময় নষ্ট কর কেন?” 


১৪ '"ছেলেদের গল্প | 


খালাসীরা কহিল,-কেনই বা করিব' না? জাহাজ ত এপনি 
ডুবিয় যাহবে।” 

মেকিন্টস্‌ কহিল, ' “জাহাজ যে টী পারে, সে কথা কে 
অস্বীকার করে? আমি ত সেই জন্যই আমাদের প্রাণরক্ষার একটি 
উপায় ঠিক করিয়াছি। সেই উপারটি যে কি, তাহা “যদি ভাক্গিয়া 
বলি, তবে তোমরা কি আমার কথ শুণিবে ?” 

মেকিপ্টসের কঠোর ব্যবহারে খালাসীর। বিরক্ত বটে, কিন্ত 
তাহার সাহস ও দৃঢতাঁয় খালাসীদের বিশ্বা আছে। খালাসার। 
এক বাক্যে বলিয়। উঠিল £-- 

“শুনিব।” 

মেকিপ্টস্‌ কহিল-_-"আমাদের জাহাজে একথান। ভাল বোট আছে; 
বোধ হইতেছে, আমর কোন দ্বীপের কাছেই আসিয়াছি। এস, 
এখন আমর] বোটখানিতে খাবার জিনিস, জল এবং অন্ান্ঠ দরকারি 
দ্রব্য সামগ্রী লইয়া, জাহান্গ ছাড়িয়া চলিয়! যাই। রেডি, তুষি কি 
বল? পরামর্শট। ভাল কি না?” | 

রেডী কহিল “ভাল কি মন্দ, তাহ] পরের কথা। আগে আমি 
জিজ্ঞাসা করি, কেবিনে যে যাত্রীরা বহিয়াছেন তাহাদ্বের কি উপায় 
হইবে? কাপ্তেন অস্বরণ, অজ্ঞান হইয়। রহিয়াছেন, তাহারই বা কি 
'করিবে? তোমর। কি তাহাকে ফেলিয়! যাইবে ?” 

একজন খালাঁসী কহিল «না, আমর] কাণ্তেন অস্বরণ.কে ফেলিয় 
কোথাও যাইব না? তাহাকে সঙ্গে লইয়। যাইব 1” 

, রেডী। আর যাত্রীদের ? 

মেকিপ্টস্‌। আমাদের বোটখানি ত খুব বড় নয়, আমরা আর কি 

করিব? যাত্রীদের জাহাজে রাখিয়াই চলিয়। যাইব। 


দ্বীপের কাহিনী । ১৫ 


ইহার পর খালাসীর.জাহাজের বোটখানি জলে নামাইল এবং ভাল 
ভাল খাদ্য সামগ্রী ও দরকারি জিনিস পত্র আর কাণ্তেনকে লইয়া, 
বোটখানি খুলিয়৷ যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। 

তখন ঝড়ের আর কোন চিহ্ু নাই। মিষ্টার সিগ্রেব ডেকের 
উপরে আসিলেন। তিনি চারিদিকের অবস্থা দেখিয়। রেভীকে জিজ্ঞাসা . 
করিলেন,--“রেডি, এ সব কি বল দেখি? আমরা কি জাহাজ ছাড়িয়া 
চলিয়! যাইব ? খালাসীর। কি কাণ্ডেন অনবরণ কে হত্যা করিয়াছে ?” 

রেড়ী সমস্ত ঘটন। ভাঙ্গিয়। বলিল। মিষ্টার সিগ্রেবের মুখ শুফ এবং 
শ্নান হইয়! গেল। তিনি কাতরশ্বরে বেড়ীকে কহিলেন, “তাহার! 
কখন চলিয়! যাইবে ?” 

 রেড়ী। তাহারা এখনি চলিয়া যাইবে; আমাদের শুধু ঈশ্বরের 

উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে । 

সিগ্রেব। রেড়ী, তুমি কি তাহাদের সঙ্গে যাইবে না? 

রেড়ী। আমি যাইব না। 

ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 

মেকিপ্টস্‌ ও খালাসীগণ কাণ্তেনকে অজ্ঞান অবস্থায় বোটে 
তুলিয়! লইল। তার পর বোট খুলিয়! চলিয়া -গেল। বোট খুলিবার 
পৃর্ব্বে রেভীকেও তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল; 
কিন্ত করুণহৃদয় রেডী সন্কটে পড়িয়াও তাহার কর্তব্য বিস্বৃত হইল 
না। সেতাহার নিজের জীবনরক্ষার চেয়ে জাঁহাঁজের যাত্রীদ্িগকে 
রক্ষা! করাই কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। রেডী মিস্টার সিগ্রেবকে 
কহিল বলিল | 

“হায়, নির্বোধ মেকিপ্টস্‌ যনে করিয়াছে, আমর! মারা যাইব আর 

২ 
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সেএঁ ক্ষুদ্র বোটখানির সাহায্যে রক্ষা পাইবে ! আমাদের মাথার 
উপরে যে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন, মান্গুষের জন্ম মৃত্যু যে 
তাহারই হাতে. এ কথা সে ভুলিয়াই গেল!” 

সিগ্রেব। তা সত্য, কিন্তু তবু ত মান্ুষেরও অনেক করিবার 
আছে। আচ্ছ। রেডি, এখন আমাদের জীবনরক্ষার জন্য কি কিছুই 
করিবার নাই ? 

রেডী। করিবার যথেষ্ট আছে, আপনি একবার কেবিনে গিয়া 
মাষ্টার উইলিয়মকে পাঠাইয় দিন। ্‌ 

মিষ্টার সিগ্রেব ভয়ে ভয়ে কেবিনে প্রবেশ করিলেন। 
দেখিলেন, উইালয়ম ও জুনে! ছাড়া আর সকলেই ঘুমাইয় আছে। 
তিনি উইলিয়মকে ডেকের উপরে পাঠাইয়। দ্রিলেন। রেডী তাহাকে 
সকল কথা বঝাইয়া৷ বলিল? পরে কর্হিল--“আমাম্র এখন অনেক 
কাজ করিতে হইবে ; তুমি আমাকে সাহাধ্য করিতে পারিবে ?” 

উইলিয়ম কহিল, “কেন পারিব ন।? তুমি ত জান, আমি কাজ 
করিতেই তাল বাসি, বাঁসরা থাকিতেই আমার কষ্ট হয়।” 

রেডী দুরবীক্ষণের সাহাযো চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। 
অল্পক্ষণ পরে মিষ্টার সিগ্রেব ডেকের উপরে আফিলেন। রেডী মিষ্টার 
সিগ্রেবকে কহিল, “আমরা বোধ হয় কোন দ্বীপের নিকটেই আসিয়াছি। 
আমি এমন এক ঝ'ণাক পাখী দেখিতে পাইয়াছি, তাহার] স্থল ছাড়িম়। 
কখনই বেশী দূরে যায় না।” 

রেডী আবার চোখে দুরবীণ লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। সহস৷ 
তাহার মুখ প্রসন্ন হইল? রেডী কহিল “মিষ্টার সিগ্রেব, এ দেখিতেছেন 
দুরে নীল মেঘের মত দেখ! যাইতেছে, আসলে কিন্তু ওগুলি মেঘ নয়) 
দ্বীপের গাছগুলিই মেঘ বলিয়। মনে হইতেছে” রেডী দেই দ্বীপের 
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দিকে জাহাজের যুখ ফিরাইয়া দিল। অনুকূল বাতাসে জাহাজখান। 
দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল । 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

জাহাজখানা কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের কাছে গিয়৷ ঠেকিয়া 
গেল ; জাহাজের নীচে খট্‌ করিয়। শব্ধ হইল। ধেডী কহিল, “মিষ্টার 
সিগ্রেব, সকশই স্লক্ষণ; এখন আম্থন, আমর! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দ্ি।” 

মষ্টার সিগ্রেব ও রেডী নতজানু হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। 
তথন মাষ্টার উইলিয়ম আসিয়া মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, প্বাবা, 
জাহাজের নীচে যে খট্‌ু করিয়া একট শব্ধ হইয়াছে, তাহা কি 
তুমি শুনিয়াছ? ম| সেই শব্দ শুনিয়া! জাগিয়া! উঠিয়াছেন, তিনি খড় 
তয় পাইয়াছেন; তুমি একবার তাহার কাছে এস।” 

মিষ্টার সিগ্রেব মিসেস সিগ্রেবের কাছে চলিলেন, কিন্তু তাহাকে 
যে কেমন করিয়! ছুর্ঘটনার বিষয় বলিবেন, কি বলিয়। সাস্্বনা দ্রিবেন, 
তাহাই ভাবনার বিষয় হইয়া দাড়াইল। তথাপি তিনি মসেস 
সিগ্রেবের নিকটে গিয়! ধার শান্ত ভাবে সমস্ত ঘটন। বলিলেন। মিসেস 
সিগ্রেব নীরবে শুধুই অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। মিষ্টার সিগ্রেব 
সে করুণদৃশ্ত কেমন করিয়। দেখিবেন? তিনি রেডীর নিকটে 
আসিয়া একখান। চেয়ারে বসিয়। পড়িলেন। রেডী ভিতরের কথা ত 
কিছু জানিত না; সে মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল,_“জাহাজট' 
একবারে মাটিতে ঠেকিয়। গিয়াছে, এখন একটা ঝড় আসিলেই ভাঙ্গিয়! 
চুর্ণ বিচুর্ণ হইবে। তা হো'ক, সেজন্ত আর আক্ষেপ নাই। এখন 
শুধু আপনাকে আর উইলিয়মকে আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে; 
আমাদের জাহাজে একটা ভাক্গ। বোট আছেঃ আমি সেট মেরামত 


১৮ ছেলেদের গল্প । 


করিতে চেষ্টা করিব, মেরামত হইলেই সেই বোটের -সাহায্যে তীবে 
যাইব ; দ্বীপের উপরে উঠিয়। সেখানে থাকিবার মত একটা বন্দোবস্ত 
করিয়া লইব।” 

মিষ্টার সিগ্রেব। দ্বীপের উপরে উঠিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত? 
কিবকম বন্দোবস্ত রেডি ? আমর। কেমন করিয়া! ঘর তৈরী করিব? 
কি খাইয়। বাচিব থাকিব? কিরূপে নিশ্চিন্ত হইব ? 

রেডী। চাহিয়। দেখুন--সারি সারি কত নারিকেল গাছ; আমর! 
এ গাছ কাটিয়া, গাছের পাতা দিয়া ঘর তৈরী করিব। নারিকেলের 
শাস ও জল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিব। তবে কি না এখানে 
পরিফার খাবার জল পাওয়। কঠিন হইবে, কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ 
করাও নিক্ষল; এই নির্জন দ্বীপে আমাদের সুবিধা মত সব 
জিনিসই যে পাইব, এরূপ আশা কর! অন্যায়। আপনি ঈশ্বরের 
করূণায় নির্ভর করুন; ঈশ্বরের হস্তে আপনার সকল ভার অর্পণ 
করুন; তাহার যাহ? ইচ্ছা, তিনি তাহাই পূর্ণ করিবেন; তাহার ইচ্গ 
হইলে আবার আপনাকে স্বদেশে আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও লইয়! 
যাইতে পারেন ।” ূ 

মিষ্টার সিগ্রেব। রেডি, তুমি যাহাই বল, আমি কি কিছুতে নিশ্স্ত 
হইতে পারি? এই যে নির্জন দ্বীপ, এখানে কি কোন কালে কোন 
জাহাজ আসিবে, না কোন লোকজনের সঙ্গেই দেখা হইবে? আর 
কি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব? এই দ্বীপে বাঁচিয়া থাকিতেও 
পারি, কিঘ্বা কোন অসত্য নর-রাক্ষসের হাতে মারা যহেতেও পারি । 
হায়, আমার সন্তানদিগের আশা তরস1 সকলই নির্মল হইল, সকলই 
এই সাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল। 
। বেডী। মিষ্টার সিগ্রেবং এখন কি আপনার এ রকম বৃথ! 
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আক্ষেপ করা উচিত? আপনি ত ঈশ্বরের প্রতিই সংশয় প্রকাশ 
করিতেছেন । আপনি কি বাইবেলের ' সেই সুন্দর উপদেশটি ভুলিয়া 
গিয়াছেন? আমর] কি ঈশ্বরের হাত হইতে শুধু ভাল জিনিসটি 
বাছিয়। লইব, মন্দকি কিছুই লইব না? আর মন্দই ব। কাহাকে 
বলি! আজ যাহা অশ্তত মনে হইতেছে, তাহা কি চিরকালই 
অশুভ থাকিবে? সময়ে তাহ হইতে কি কোন শুভ ফল উৎপন্ন 
হইবে না? আপান কি আপনার সন্তানদিগের ভবিষ্যতের বিষয় 
কিছু বলিতে পারেন? আপনি কি জানেন, আপনার সন্তানদ্রিগকে 
লইয়া সিডনি, পৌঁছিলেই তাহাদের কোন শনিষ্ট হইত না? কে 
বলিতে পারে যে এই বিপদের ফলে আপনার সমন্তানদ্িগের কোন 
কল্যাণ হইবে ন1? মিষ্টার সিগ্রেব, আমার কথায় আপনি রাগ 
করিবেন না। আমি মনের আবেগে রুথাগুলি বলিয়া ফেল্সিলাম, 
আমাকে মাপ করিবেন। 

মিষ্টার সিগ্রেব লজ্জিত হইয়। কহিলেন,_-তুমি বয়সে বৃদ্ধ, 
অনেক দেখিয়াছ, অনেক শিখিষ্বাছ+ সংদারের সকল বিষয়েই তোমার 
অভিজ্ঞতা আছে; তুমি আমাকে তিরস্কার করিতে পার। তুমি ঠিকই 
বলিয়াছ, বিপদে অসছিষণ। হইয়া শুধু ক্ষোভ করা, ঈশ্বরের প্রতি 
অবিশ্বাসেরই চিহ্ন” সহিষ্ণু হইয়া তাহার দয়ার উপর নির্ভর করাই 
ধার্শিকের লক্ষণ। যাহা হউক, এখন তুমিই আমাদের অগ্রণী। 
আমরা তোমার পরামর্শ গুনিয়াই চলিব।” 


(অষ্টম পরিচ্ছেদ | 


আজ তোরবেলায় সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। 

রেডী প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়! ভাঙ্গ। বোটখানি মেরামত করিয়া- 
ছিল। প্রভাতে সেই বোটখানি জলে নামান হইল। তীরে উত্তীর্ণ 
হইবার জন্য বোটে একটি পাল খাটান হইল। তার পর একখানি 
কুড়াল, ছুইটি বন্দুক; আর কিছু দড়ি লইয়। মিষ্টার সিগ্রেব ও বেভী 
বোটখানি ভাসাইয়া দিলেন । 

বোটখানি মৃছু-বাযুহিল্লোলে নীল তরঙ্গের উপর নাচিত্ে নাচিতে 
সমুদ্রের তীরে গিয়। পৌছিল। যিষ্টার সিগ্রেব ও রেডী দ্বীপের উপর 
উঠিয়। কেবল সারি সারি হরিত পত্রপূর্ণ নারিকেল গাছ দেখিতে 
পাইলেন। তার পর সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়! লতাপুপ্পে স্থশোভিত 
শ্যামল তৃণারৃত একটি রমণীয় স্থানে উপনীত হইলেন । উহার নিকটে 
ঝোপের আড়ালে পুকুরের মত একটি জলাশয় দেখিতে পাইলেন । 
রেডী জলাশয়ের নিকটে গণ একটু জল তুলিয়। যুখে দিল। গল 
যেমন পরিষ্কার, তেমনই জলের স্ুস্বাদ্দ। রেডী মিষ্টার সিগ্রেবকে 
কহিল,_-«আমাদের বাস করিবার পক্ষে এই জায়গাটিই বেশ। 
স্থানটি একটু পরিষ্কার করিয়। আপাততঃ আমরা তাবু ফেলিয়৷ বাস 
করিব। এখন আপনি এখানে একটু বসুন, আমি জাহাঞ্জে যাই %. 
জাহাজ হইতে কতকগুলি দরকারি জিনিস, আর মাষ্টার উইলিয়ম ও. 
জুনোকে লইয়া অসি।” 

মিষ্টার সিগ্রেব গুলির] বন্দুক লইয়া জলাশয়ের কাছে দাড়াহয়! 
রহিলেন। রেডী বোট লইয়া! জাহাজে ফিরিয়া! গেল। উইলিয়ম, 
টমি, জুনে ও কতকগুলি জিনিস লইয়া আবার ফিরিয়া আদিল। 
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মিষ্টার সিগ্রেব কহিলেন, “টমির ত আসার কথা ছিল না, ওকে 
কেন নিয়ে এলে ?1” 

উইলিয়ম কহিল, “টমি যে কান! জুড়ে দ্রিল, ওকে কি রেখে 
আসা যায় ?” 

টি অনেক দিন পরে জাহাজ হইতে তীরে নামিয়াছে, আজ 
তাহার আনন্দের সীম! নাই! সে প্রথম কতক্ষণ ছুটাছুটি করিল $ 
তার পর শামুক কুড়াইতে লাগিল । রেভী তাবু খাটাইয়! তিনথানি 
ঘর তৈরি করিয়া! জাহাজ হইতে মিসেস সিগ্নেব ও তাহার ছুটি (ছলে 
মেয়েকে লইয়া আসিল। রাত্রিকালে আর সকলে শয়ন করিলেন 
-দ্বুমাইয়া পড়িলেন, কেবল রেডী ও উইলিয়ম ছুই জনে ছুটি বন্দুক 
লইয়| জাগিয়] রহিল। 

নবম পরিচ্ছেদ । 

পরদিন প্রাতঃকালে .সকলে উঠিলেন; প্রার্থনা করিলেন। 
প্রার্থনার পর ব্রেভী কহিল, “মিষ্টার সিগ্রেব, এ যে দুরে ছোট ছোট 
অনেকগুলি দ্বীপ রহিয়াছে, কে জানেত সকল দ্বীপে কোন অসভ্য 
জাতি বাস করে কি না। আমাদের আগেই সাবধান হওয়া ভাল। 
একটি ছোট.বাড়ী খুব শীপ্রই তৈরি করিতে হইবে ; আর জাহাজের 
জিনিসগুলি তীরে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে।” 
_ তাহার পর বেডী উইলিয়মকে সঙ্গে লইয়। জাহাজে গেল; আবার 
অনেক জিনিসপত্র লইয় ফিরিয়া আসিল। তখন জুনে! কেরোলাইনকে 
সমুদ্রের জলে নাযাইয়! স্নান করাইতেছিল। রেডী বলিয়া উঠিল; 
“জুনে] তুমি কি কি কচ্ছ? সমুদ্রে যে হাগগর'আছে তা কি জাম না? 
শীত্ব কেরোলাইনকে লয়ে উপরে এস 7” 


২৯, ছেলেদের গল্প । 


জুনো.উপরে উঠিল ; একটু পরেই সমুদ্রের জলে একটা কালো 
রেখা দেখ! গেল। মিষ্টার সিগ্রের কহিলেন, “রেডী, এ কালে। 
রেখাটি কি?” 

রেডী।' তাই ত! আমর! গরুগুলিকে জলে ছাড়িয়। দিয় বড় 
নির্বোধের কাজ করিয়াছি। এ যে ছোট গরুটি সাঁতার কাটিয়া 
আসিতেছে, ওটিকে আর পাওয়। যাইবে না। 

সিগ্রেব। কেন? 

রেডী। এ্রযেকালে। রেখ! দেখিতেছেন, ও এক ঝাক হাঙ্গর ; 
আমাদের গরুটিকে এখনি মারিয়া! ফেলিবে। 

_রেডীর কথ! শেষ হইতে না৷ হইতেই একটা হাঙ্গর সেই ছোট 
গরুটিকে ধরিয়! গভীর জলে লইয়া! গেল। রেডী মিষ্টার সিগ্রেবকে 
কহিল, “ভাগ্যে আপনার কন্ঠাটীর কোন অনিষ্ট হয় নাই, জুনে 
তাহাকে যে রকম করিয়। নাঁওয়াইতে ছিল 1” 

দুপুরবেল। খাওয়া! দাওয়। হইয়। গেল। বিকালে রেডী কহিল, 
মিষ্টার সিগ্রেব, আর একটি কথ।; গামি ভাবিয়] দেখিলাম, সমুদ্রের 
এত কাছে এরূপ নীচু জায়গায় বাস করা নিরাপদ নহে। একটু দুরে 
একট! উঁচু যায়গ। দেখিয়! ঘর তৈরি করিতে হইবে। কিন্তু তাহার 
নিকটেই পরিফার খাবার জশ থাক) আবশ্তক,। আমি মাষ্টার 
উইলিয়মকে লইয়| একটি উঁচু জায়গায় জলের সন্ধান করিতে চাই; 
এ বিষয়ে আপনার মত কি? 

 পিগ্রেব। আমি ত তোমার হাতেই: সকল -কাজের ভারার্পণ 
করিয়াছি, তুমি যাহ! ভাল মনে কর, তাহাই করিবে। 

. রেডী ও মাষ্টার উইলিয়ম সেই দিনই দুইটি কুকুর, বন্দুক, কুড়ালি 
ও শাবল সঙ্গে লইয়া বাহির হইল। .কয়েক মাইল ঘথুরিয়৷ উইলিয়ম 
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একটু ক্লান্ত হইয়া! পড়িল; রেডী থাবার বাহির করিয়া উইলিয়মকে 
খাইতে দ্িল। সঙ্গের দুইটি কুকুরকেও খাবার দেওয়া হইল। কুকুর 
দুটি খাবার খাইয়! আকারে ইঙ্গিতে জল চাহিতে লাগিল। রেভীব 
সঙ্গে অতি পরিফার জল ছিল ; রেডী নিজে সে জল পান করিল, কিন্তু 
কুকুর দুটিকে একবিন্দু দ্বিল না। রেডি জানিত, ঠষ্ণর্ত কুকুর ছুটি: 
জল ন। পাইলে নিশ্চয় জণের খোজ করিবে; নিকটে কোন জায়গান্ন 
জল থাকিলে তাহ। খুঁজিয়। বাহির করিবে। 

বাস্তবিক তাহাই হইল; কুকুর ছুটি কিছুক্ষণ চারিদিকে ছুটাছুটি 
করিল, তাহার পর এক জায়গার মাটি খুঁড়িতে লাগিল। রেডী 
সেখানে কূপ খনন করিয়। জল বাহির করিল। কৃপের কাছে একটি 
উচু জায়গা পাওয়া গেল। সেই উচু' জায়গাতেই বাড়ী তৈরি করা 
ঠিক হহল। বেডী ও উইলিয়ম তাহাদের তাবুতে ফিরিয়া! চলিল। 
যাইবার সময় রেডা কতকগুলি কচ্ছপ দেখিয়া উই:লয়মকে কহিল, 
"উইলিয়ম, দেখ ত ও গুলি কি?” 

উইলিয়ম কহিল, “বাঃ, এ যে দ্রেখিতেছি বড় বড় কচ্ছপ! রেডী 
এস না, আমরা একটি কচ্ছপ ধরিবার চে্টা করি; আমাদের টমি 
কচ্ছপের মাংস খাইতে খুব ভাল বাসে।” 
রেডী তৎক্ষণাৎ একটি কচ্ছপের পশ্চাতে গেল; শাবল দিয়! 
কচ্ছপটাকে উপ্টাঠম্বা ফেপিল ; কচ্ছপের আর চলিবার শক্তি রহিল 
নী। কচ্ছপট। সেখানে ভিম পাড়িতেছিল। উইলিয়ম মাটি খু'ড়িয়া 
অনেকগুলি ডিম বাহির করিল। 

তাহার সমুদ্রের কাছে আমিয়! আর এক দৃত্ত দেখিতে পাইল। 
দেখিল, কয়েকটি বড় মাছ এক ঝাঁক ছোট মাছকে তাড়া করিয়াছে। 
ছোট মাছগুণি ছুটিতে ছুটিতে তীরের কাছে আসিয়৷ লাফাইয়। 
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বালির উপর পডিতেছে; কিন্তু তাহাতেও মাছগুলির রক্ষা নাই; 
কয়েকটি, লুচতুর পাখী নিরীহ ভাল মানুষের মত বসিয়া আছে, যেই 
এক একটি মাছ তাহাদের সামনে লাফাইয়! পড়িতেছে, অমনই সরু 
ঠোঁট বাড়াইয়। মাছগুলিকে ধরিয়। উদরস্থ করিতেছে । 

উইলিয়ম ও রেডী এইরূপ অনেক মৃশ্ঠ দেখিতে দেখিতে ভাবুতে 
ফিরিয়। আসিল। কচ্ছপ ও কচ্ছপের ডিম দেখিয়া টমি আহ্লাদে 
আটখান| হইয়। গেল। সে রাত্রির ভোজন ব্যাপারটা সমারোহের 
সহিত সম্পন্ন হইল । 

কিন্তু রাত্রি ছুটার সময় যেমন ঝড়, তেমনই বৃষ্টি আরম্ভ হইল; 
ঝড়ে তাবুর কাপড় ছি'ড়িয়৷ গেল; বৃষ্টিতে সকলের বিছান1 ভিঙ্জিতে 
লাগিল ; সমস্ত রাত্রি সকলে বসিয়। রহিপেন | 

পরদিন, ঝড় থামিয়। গেল; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিল; 
সমুদ্রের 'অরস্থা অতিশয় ভয়ানক হইয়া! উঠিল। অমন যে সুবৃহৎ 
প্রশান্ত জাহাজ, তাহ। ভাঙ্গিয়া চর্ণ বিচৃর্ণ হইল ; জাহাজের দ্রব্য সামগ্রী 
সাগরের নীল তরঙ্গের উপর তাসিয়। বেড়াইতে লাগিল। 

জাহাজের এই .ছুর্গীতি দেখিয়া রেডীর খুব কষ্ট হইল ;মিষ্টার 
সিগ্রেবের প্রাণে আঘাত লাগিল; তিনি শান মুখে বলিয়া উঠিলেন, 
হায় প্রশান্ত জাহাজ! যেদিন তোমার চিত্রিত সুসজ্জিত স্েহকক্ষে 
আরোহণ-করিয়াছিলাম, সেদিন কতই ম্ুখের স্বপ্র দেখিয়াছিলাম ; 
কত আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলাম ;. আর খাঁজ আমার সেই সুখের স্বপ্ন 
শৃদ্ঠে মিলাইয়া৷ গেল ; আমার সে আশী। ঠিক তোমারই মত চূর্ণ .বিচুর্ণ 
হইয়া! গেল.! আজ তোমার রম্যদেহ ধারে ধীরে সাগরগর্ভে ডুবিয়া 
যাইতেছে, হয় ত আমার পুভ্রকন্থঠগুলি অল্পদিনের মধোই .নর-বরাক্ষস 
অসভ্যের হস্তে অতি নির্দয় ভাবে, নিহত হইবে.।” 
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ক্রমে সমুদ্র শান্ত হইল। রেডী উইলিয়মকে সঙ্গে লইয়া বোটে 
চড়িয়। সমূদ্রে গেল ; জাহাজের যে সকল জিনিস জলে ভাসিতেছিল, 
সেগুলি তুলিয়া আনিবার চেষ্ট। করিল । 

অবশেষে, রেডী ও উইলিয়ম যে উচু জায়গাটি দেখিয়া আসিয়া- 
ছিল, সেখানে সুন্দর একটি বাড়ী তৈরী করা হইল। মিষ্টার সিগ্রেবের 
সঙ্গে অনেক রকম শস্তাদদির বীজ ছিল; চারিদিকের জমিতে সেই বীজ 
ছড়াইয়। দেওয়া হইল। তাহাতে গম হইল, নান! রকম তরকারী 
হইল; এক রকম স্ুুখে স্বচ্ছন্দে সকলের দিন কাটিতে লাগিল। 


দশম পরিচ্ছেদ । 

একদিন খিকালে সকলে মিলিয়৷ গল্প করিতেছিলেন, কথ প্রসঙ্গে 
উইলিয়য কহিল __ 

“বেড়ি, তোমার যে কত বয়ন, সে কথা ত আজও শোন। 
হয় নি।” 

রেডি। আমার বয়স এই চৌষটি।” 

উইলিয়ম। কি আশ্চর্য্য, তোমার এত বয়স! তবে তুমি দিন রাত 
কি করিয়] এরূপ পরিশ্রম কর? তোমার শরীরও ত খুব স্বস্থ আছে। 

রেডী । সে অনেক কথা; সংক্ষেপে বলিলে বলিতে হয়, আমি 
আমার স্বাস্থ্যের প্রতি খুব দৃষ্টি রাঁখয়াছি। লোতে পড়িয়া কখনও 
কোন খারাপ জিনিস খাই নাই। আমার পানদোষ' একেবারেই নাই ; 
কোনরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শও করি না। তা ছাড়া চরিত্র নির্মল 
রাখিবার জন্য সর্বদাই চেষ্ট৷ করিয়াছি। প্রতিদিন ভক্তিভাবে ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। আমার বিশ্বাস এই সকল কারণে আমার 
শরীর সবল ও গাস্থ্য অটুট রহিয়াছে। 
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উই। চবিত্র পবিত্র থাকিলে, ঈশ্বরে মন বাখিলে, মানুষের শরীর 
কি ভাল থাকে ? মানুষ কি অনেক দিন বাচিতে পারে ? 

রেডী। আমি বলি তা পারে। 

রেভীর কথ! উইলিয়মের নিকট অন্রান্ত। উইলিয়ম মনে মনে 
বলিল, “আমি কি আমার চবিত্র ভাল রাখিতে পারিব না? ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থন। করিতে পারিব ন1? কেন পারিব না? নিশ্চয়ই 
পারিব। আমি রেডীর মত খুব ভাল হইব, অনেক দিন বাচিয়' 
থাকিব।” তার পর রেভীকে কাল “রেডী তুমি ত আমাকে তোমার 
অনেক কথা বলিবে বলিয়াছিলে। কই, এতদিন চলিয়া গেল, 
তবু ত তাহা বলিলে না ?” 

রেডী কহিল, “সে কথা ত মনেই ছিল না। আচ্ছা, আজ 
তোমাকে জামার জীবনের আশ্চধ্য-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিব; 
শুনিলে তোমার অনেক শিক্ষা হইবে ।” 

মিসেস সিগ্রেব হর্যোৎফুল্লমুখে ঈষৎ লজ্জার হাসি হাসিয়! রেভীকে 
কহিলেন, “শুধু উইলিয়ম কেন? আমরাও তোমার আশ্চর্য কাহিনী 
শুনিতে চাই ।” | 


বেডী বলিতে লাগিল ;__ 

প্রথমেই আমার পি] মাতার কথা বলি। আমার পিতা এক 
সওদাগরী-জাহাজের কাণ্ডেন ছিলেন।' আর ম। এক সৈনিক কর্ম 
চাঁরীর কন্ত। ছিলেন । আমি যখন শিশু, আমার মাতার বয়স সবে বাইশ 
বৎসর, তখন পিতার --জাহাঙ্রথানি ডুবিয়া গেল, সেই সঙ্গে আমার 
পিতার মৃত্যু হইল। মা তন আরকি করেন তিনি স্বহপ্তে শেলাই 
করিয়া কিছু উপার্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতেই কায়রেশে 
আমাদের দিন কাটিতে লাগিল ।” ' | 
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"আমার আট নয় বৎসর বয়স পর্য্যস্ত যা এইরূপ কষ্ট করিয়াই 
আমাকে পালন করিলেন। আমি সেই আট নয় বৎসর বয়সে বেশ 
হটপুষ্ট ও বলি ছিলাম। সুযোগ পাইলেই জাহাজে গিয়৷ খেল। 
করিতাম। গ্রীষ্মের সময় আমাকে আর পায় কে? আমি তখন 
অনেক সময়ই জলে সাতার কাটিয়। বেড়াইতাম | সেই সময় হইতেই 
সমুদ্রের উপর আমার মনের কেমন একটা টান হইল। আমি 
জাহাজের কর্মগ্রহণ করিব, বৎসরের পর বৎসর কেবল সমুদ্রেই ভ্রমণ 
করিয়৷ বেড়াইব__ইহাই আমার সংকল্প হইল।” 

“আমার মা যখন আমার সংকল্পের কথ! জানিতে পারিলেন,তখন 
তাহার ভয় হইল; তিনি আমাকে বাধা দ্রিলেন ; আমাকে কহিলেন, 
_-তুমি কি তোমার বাবার কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তিনি ত জাহাজের 
কাজ করিতে গিয়াই মার পড়িয়াছেন। হয়ত তোমাকেও তাহার 
মত হারাইতে হইবে, আমি বড় দুঃখিনী, সংসারে তুমি ছাড়া আযার 
আর কেহই নাই । আমি কিছুতেই তোমাকে জাহাজের কাজে 
যাইতে দিব ন1।” | 

কিন্তু ছেলেদের এমনই স্বভাব, বাপ মা যে কাজটি করিতে 
বারণ করেন, তাহারা সেইটি করিবার জগ্ঠই জেদ করিতে থাকে । 
মা যদি বার বার নিষেধ না করিতেন, তাহ হইলে হয় ত সমুদ্রে 
যাইবার জন্য আমার তেমন জেদও হইত ন| ; অত অরবয়সে জাহাজের 
কাজও গ্রহণ করিতাম না। কিন্তু মা পুনঃ পুনঃ আমার সংকল্সে 
বাধা দিতে লাগিলেন, আমারও সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইবার ঝেৌক 
'চড়িয়া গেল 1" . 

“তবুও আমি মায়ের কাছে মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্ট। 
করিতে লাগিলাম। তা মায়ের কাছে কি আর ছেলের মনের 
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ভাব গোপন থাকে ? ম। আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। 
তিনি আমাদের একজন আত্মীয়ের সাহায্যে আমাকে একটি বোডিং- 
স্কুলে পাঠাইয়। দিলেন । মা যনে ভাবিলেন. বোডিংএর কড়। শাসনে 
আমি নরম হইব আমার সংকল্পের পরিবর্তন হইবে। তাহার বুথা 
আশা! আমার মন কি আর তখন শাসন মানে? তামি ছু চারি 
দ্রিন বোভিংএ থাকিয়া, ছু চারিদিন স্কুলে পড়িয়া একদিন সুবিধা 
পাইয়া পলায়ন করিলাম 1” 

“পলাইয়। জাহাজের অড্ডায় আসিলাম । দেখিলাম 'একট। জাহাজ 
বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতেছে । আমাগ ভারি ক্প্তি 5ইল। 
আমি কাপ্তেনের কাছে গেলাম ; তাহার নিকট একটি কনম্মের প্রার্থা 
হইলাম। কাণ্তেন কহিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ, জাহাঞ্জের কি 
কাজ করিবে? মাস্তলের উপরে উাইতে পারিবে ? 

“পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব”__-এই বলিয়। আমি মাস্তলের 
উপরে উঠিলাম। কাণ্তেন কহিলেন, “বাঃ বেশ ত! তম বড় হইলে 
এক জন ভাল খালাপী হইতে পারিবে। আচ্ছা, আজ হইতে 
তোমাকে জাহাজের কাজে নিযুক্ত করিলাম ।” 

“সেই দিনই আমাদের জাহাজ আফ্রিকার দিকে যাত্রা করিল। 
আমি প্রথম খুব ছোট ছোট কাঙ্জের ভার পাইলাম। সমৃদ্রের 
উপর আমার এমনই টান, আমি অল্পদিনের মধেই জাহাজের অনেক 
কাজ শিখিয়। ফেলিলাম। কিন্তু কাণ্তেন এমন নির্দয় ছিলেন যে, 
তাহার ব্যবহারে বড়ই মর্মাহত হইলাম। এক বৎসর গরে লগুনে 
পৌঁছিয়া আমি অন্য একটি জাহাজে কর্গ্রহণ করিলাম ।” 

উইলিয়ম কহিল, “তুমি তোমার মায়ের কাছে পত্র লিখিতে ?” 

কেডী। প্রথমে ধর] পড়িবার ভয়ে পত্র লিখি নাই। তার পর 
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মায়ের দুঃখের কগা ভাবিয়া বড়ই কষ্ট হইপ। আমি অশ্রজলৈ 
ভাসিতে ভাসিতে মাকে দৃখানি পত্র লিখিলাম। কিন্তু কেন বলিতে 
পারি ঘা,_-পত্র ছুখানি তাহার হস্তগত হয় নাই ।” 


পরস্পর 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


বেডী কহিল,- “আমি লগ্নে গিয়। জাহাজে কর্মগ্রহণ করিবার 
পর, আমাদের জাহাজ লগুন ত্যাগ করিল ; আমর] ভারতবর্ষের (বাধাই 
সহরে উপনীত হইলাম । সেখানে তিন সপ্তাহ কাটিয়! গেল। 
তার পর চান দেশে যাত্রী করিলাম। কিন্তু তখন ফরাসীদের সঙ্গে 
ইংরাজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফরাপীরা সুবিধা পাইলেই ইংরাজদের 
জাহাজ আকমণ করিত । যদি ফরাসীরা আক্রমণ করে, এই ভয়ে 
জাহলে একদল সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইলাম। 

“আ. বা চীনদেশের যেকেও (1780809 ) নগরে গিয়া, আমাদের 
দ্রব্যাদি বিনময় করিব] জাহাজে চা বোঝাই করিলাম। 

“ইহার পর ঠিক হইল, আমরা অন্য একটি দেশে যাত্রা করিব। 
ফরাঁসীদের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একখানি 
ুদ্ধ'জাহাজও আমদের সঙ্গে যাইবে । কয়েকদিন পরে দুখানি জাহাজ 
একসঙ্গেই ছাড়। হইল। 

“কিছুদূর গিয়াই তয়ঙ্কর ঝড় উঠিল; কাহার সাধ্য সে ঝড়ে জাহাজ 
ঠিক রাখে? যুদ্ধ-গাহাজখানি ত সন্মুখে অগ্রপর হইতেই পারিল না; 
আমর আমাদের কাপ্তেনের বুক্ধিকৌশলে অনেক দুর অগ্রসর হইলাম । 
তার পর ঝড় থামিয়া। গেল, আকাশ পরিক্ষার হইল; কিন্তু যুদ্ধ 
জাহাজথানি যে কোথায় নিরূদেশ হইল, আমরা তাহা ঠিক করিতে 
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পারিলায না। অবশেষে ফরাসীদের হাতে পড়িয়া আমাদিগকে 
বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। ফরাসীর্দের একখান' যুদ্ধ-জাহাজ আমাদিগকে 
আঁমক্রণ করিল; "আমর অন্ন সংখ্যক সৈন্ঠ লইয়াই যুদ্ধ করিসাম। 
এরূপ যুদ্ধের পরিণাম কি, তাহা না বলিলেও চলে। আমাদিগকে 
ফরাসীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল; তা ছাড়া আমাদের 
পক্ষের শিস্তর লোক মার] পড়িল। ফরাঁসীরা আমাদের কাণ্তেন ও 
নাবিকদিগকে বন্দী করিল; জাহাঙ্জের গিনিসপত্র লুটপাট করিতে 
লাগিল। 

' “তবে লুটপাট অধিকক্ষণ চলিল না। কয়েক ঘণ্টা পরেই 
আমাদের সেই যুদ্ধ-হ্বাহাজখানা আসিয়া পড়িল। জাহাজের কামানের 
শবে সমুদ্রের নীল জল কীপিয়া উঠিল। ইংরাজের যুদ্ধ-জাহাজের 
সঙ্গে ফরাসীদের জাহাজের ঘোর যুদ্। আরম্ত হইল। ফরাসীদের কি 
আর রক্ষা আছে? ইংরাজের বুদ্ধ-কৌশলে ইংরাঞ্জের অন্ত্রবলে ফরাসী: 
দিগকে পরাস্ত হইতে হইল। আমর যুক্তিলাত করিয়। আবার সেই 
যুদ্দ-জাহাজের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম । 

“কিন্তু দুঃখ ও বিপদ আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। আমরা 
যেই উত্তমাশ! অন্তরীপের নিকট পৌছিলাম, অযনি ফরাসীদের আর 
একখান! জাহাজ আমাদিগকে আক্রমণ করিল । আবার যুদ্ধ আবার 
গোলাগুলি বর্ষণ, আবার শত শত লোকের প্রাণবিয়োগ হইতে 
'লাগিল। 

"এবার আমাদের গর্ব চর্ণ হইল, আমর| পরাস্ত হইয়। বন্দী 
হইলাম । ূ 

“আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ফরাসীদিগের স্তায় ওলন্দাজ 
দিগের সঙ্গেও ইংরেজদের যুদ্ধ চলিতেছিল ; উত্তমাশ অস্তরীরপট। 
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ওলন্দাজদিগেরই দখলে ছিল ; ফরসীর1 আমাদিগকে ওলন্দাজদিগের 
হস্তে সমর্পণ করিল। আমর! আফ্রিকার কেপ কলনির জেলখানায় 
বন্দী হইলাম। ওলন্দাজের। আমাদের শক্র বটে, তা বলিয়! তাহার! 
আমাদের উপর অত্যাচার বা অবিচার করিল না, বরং অতিশয় 
সদ্যবহার করিতে লাগিল । তাহার! বলিল, “কেপ কলনি হইতে প্রথম 
যে জাহাজখান। ইংলগে যাইবে, আমর সেই জাহাজেই তোমাদিগকে 
তোমাদের স্বদেশে পাঠাইয়া দিব ।” 

“আমার সঙ্গে হেষ্টিংস ও রোমার নামে আর দুইটি তরুণবয়স্ক 
যুবকও বন্দী হইয়াছিল। যুবক ছুটির সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। 
প্রতিদ্রিনই তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তী হইত। একদিন 
হেষ্টিংস কহিল, “এখানকার পাহারাওয়ালার৷ যেরূপ উদাসীন, তাহাতে 
আমরা অতি সহজেই পালাইতে পারি ।' 

“বোমার কহিল, 'পালাইয়া যাইব কোথায়? আমরা ত আর 
অসভ্যদের কাছে যাইতে পারি ন।” 

“আমি কহিলাম, “বরং স্বাধীন হইয়া অসভ্যদের কাছে যাওয়াও 
তাল, তবু বন্দী হইয়! থাকা তাল নয় ।” 

“এইরূপ অনেক সময়ই আমাদের পলায়নের পরামর্শ হইত। 
যে ছুই জন সৈন্য আমাদের পাহারায় ছিল, তাহাদের কাছে রাস্তা 
ঘাটের সন্ধান পাইলাম । তবু দুমাস আমাদের পরামর্শে কাটিয়া গেল। 
তার পর পলায়ন করাই ঠিক হইল। আমরা প্রতিদিনের খাগ্ভ হইতে 
কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। শেষ কালে একদিন অন্ধকার 
রাত্রে পাহারাওয়ালার। যখন বন্দীদের জেলখানায় পুরিতেছিল, তখন 
আমরা তিনটি বন্ধু একটু আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। একে একে 
বন্দীরা তিভরে প্রবেশ করিল, পাহারাওয়ালারা অৃষ্ঠ হইল; আমরা 


৩ 


৩২ ছেলের গল্প । 


তখন আস্তে আন্তে প্রাচীর পার হইলাম এবং একট পাহাড় লক্ষ্য 
করিয়৷ চলিতে লাগিলাম।” 

“উইলিয়ম কহিল, “তোমর] পাহাড়ের দিকে গেলে কেন ?, 

রেডী । গেলাম হেষ্টিংসের পরামর্শে ; হেষ্টিংস আমাদের চেয়ে বয়সে 
বড়ঃ আর সে খুব চাঁলাক--খুব বুদ্ধিমান ছিল। হেষ্টিংস কহিল, 
“আমরা কয়েকদিন পাহাড়ে লুকাইয়! থাকিব, তার পর কোথায় 
যাইব, কি করিব, সে বিষয় চিত্ত! কর] বাইবে 1১ 

"সে কথা যাউক ; শেষকালে যে আমাদের কি দুর্দশ। হইল, আমরা 
কি বিপদে পড়িলাম, তাহাই বলি। আমর! পাহাড়ের নিকটে 
গিয়। দেখি, তাহার প্রতি স্তরে স্তরে, তাহার উচ্চ শিখরে, তাহার 
চতুষ্পার্খে এমন অরণ্য যে, সে অরণ্যের ভিতর কেবল গণগ্ডার ও 
সিংহেরই বাস করা৷ সম্ভব। মানুষের পক্ষে বাস করা দূরে থাকুক, 
প্রবেশ করাও অসম্ভব । কাজেই নিরাশ হইয়! আমরা অন্য একটি 
অরণ্যের মধো প্রবেশ করিলাম এবং ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলাম।”. 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 


রেডী কহিল,_-“ক্রমাগত ছয় সাত ঘণ্ট চলিয়! শরীর ক্লান্ত ও মন 
অবসন্ন হইয়] পড়িল; তখন বিশ্রামের প্রয়োজন হইল । কিন্তু কোথায় 
বিশ্রাম করিব? নিরাপদ আশ্রয় কোথায়? তার পর রাত্রি যখন 
প্রভাত হইল, সূর্ধ্যালৌোকে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল, তখন 
একটি গুহ দেখিয়া, সেই গুহার মধ্যেই বিশ্রাম করিব স্থির করিলাম । 
কিন্তু গুহার মুখটি এত ছোট যে, হামাগুড়ি দিয়া গহার 
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ভিতরে প্রবেশ করিতে হইল। গুহার তিতরটি বেশ শুদ্ধ, থটথটে 
ছিল। আমর! কাপড়ের পুণটুলী মাথায় দিয় শুইয়৷ পড়িলাম। 

কিন্তু শুইয়া! কি হইবে. বিপদ যে আমাদের পায় পায়! সবে 
ঘুমের আবেশে চোখের পাতা বুগ্ধিয়া৷ আসিয়াছে, আর অমনি বিকট 
শব! কোথায় শব্ধ, কিসের শব্ধ, ব্যপারটা কি, দেখিবার জন্য ব্যস্ত 
হইলাম 7 হেষ্টিংস গুহার একটি ফাক দিয়! উকি মারিতে লাগিল; 
কিন্তু উকি মাবিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে হাসি চাপিয়া রাখ। 
তার! বেবুন জাতীয় প্রায় কুড়ি পঁচিশট। প্রকাণ্ড বানর এমন লক্ষ 
ঝম্প ও দত্ত-বিকাশ করিতেছে, যে তাহাতে অতি গম্ভীর লোকেরও 
হাঁসি আসে! | 

তবে আমাদের বেশীক্ষণ হাসিতে হইল না। কয়েকটা বানর পিঠে 
বাচ্ছা লইয়া, কয়েকট। লম্ফ ঝন্ফ করিয়া, এবং পাড়াগায়ে ভূ'ড়িওয়াল' 
মোড়লের মত ব'নর দলের সর্দার মশাই যখন ধীর গম্ভীর তাবে গুহার 
সম্মুখে আসিয়া! আড্ডা করিলেন, তখন তয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া 
গেল। পাশে আর একটি অপরিফার গুহ! ছিল, আমর ভয়ে ভয়ে 
তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম । অমনি দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচটা 
বানর আমাদের আগের গুহাটির ভিতর ঢুকিয়। পড়িল। 

ঢকিয়। প্রথমেই রোমারের উপর জুলুম আরম্ভ করিল! বেচাঁর 
রোমার জেলখানায় আধপেট] খাইয়া, অধিকাংশ খাগ্সামগ্রী একটি 
পু'ট লীর ভিতর সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল ; একট! বানর হঠাৎ হাত 
বাড়াইয় সেই পু'ট লীটি কাড়িয়৷ লইল ! আর একটা বানর লম্বা হাত 
বাড়াইয়। হেষ্টিংদকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হেষ্টিংস 
যেমন সেয়ানা, তেমনই সাহসী ছিল; সে তখনি ছোঁর। বাহির করিয় 
সেই বানরের হাতখান কাটিয়া ফেলিল। বানরটা চীৎকার করিয়। 


৩4 ছেলেদের গল্প । 


তাহার সঙ্গীদের দৃহি আকর্ষণ করিল । কি সর্বনাশ! অমনি বাছ। 
বাছা কতকগুল৷ বানর আমাদের সহিত লড়াই আর্ত করিয়। দিল। 
ভাগ্যে সঙ্গে ছোরা ছিল, তাই রক্ষা, নচেৎ আমরা মারা পড়িতাম ! 
প্রায় এক ঘণ্টা! যুদ্ধের পর বানরের দল হার মানিয়। যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। 

বানরগুল। চলিয়! গেলে, আমরা গুহার বাহিরে আসিলাম ; একটি 
গাছের তলায় বসিয়া, আমাদের কি কর উচিত, ভাবিতে লাগিলাম। 
রোমার কহিল, “এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে? আমরা না 
চিনি রাস্তাঘাট, না আছে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র; অথচ আমাদের চারি 
দিকে অরণ্য; অরণ্যে হিংস্র জন্তঃ আমরা যে কোথায় কোন্‌ 
জানোয়ারের হাতে পড়িব, কখন যে মার। যাইব, তাহার ঠিকান! নাই। 
আমি বলি চল, ফিরিয়া গিয়া ওলন্দাজদিগের হাতে ধর! দিই ।” 

হেষ্টিংদ বলিল, “ফিবিয়1 গিয়া ধর দিব? আমি তেমন ছেলেই নই 
বরং জানোয়ারের হাতে মার। পড়িব, সেও তাল, তবু ওলন্দাজের হাতে 
ধর! দিয় তাহাদের উপহাসের পাত্র হইব না।” 

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমর। সমুদ্রের দিকে চলিতে লাগিলাম। 
কিছু দুর দিয়! দেখি, আফ্রিকার এক জন অসভ্য হরিতবর্ণ ঘাসের 
উপর শুইয়। নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে। তাহার পাশে একটা বন্দুক 
এবং গলায় গুলি বারুদের থলে বাধ] রহিয়াছে । আমাদের হেষ্টিংস কেবল 
বুদ্ধিমান ও সেয়াঁনা নয়, চুরি বিদ্যায়ও একজন ওস্তাদ; নে তখনই 
আস্তে আস্তে সেই নিত্রিত অসত্যের আছে গেল; এবং বীধন কাটিক়! 
থলেটি ও বন্দুকটি লইয়া আমাদের কাছে ফিরিয়া আমিল। 

আর কি সেখানে দীড়াই? আমরা তখনই সবিয়া পড়িলাম 
ইহার পর হেষ্টিংস চুরিবিদ্যার জোরে আরও ছুইটি বন্দুক যোগাড় 
করিয়া লইল। আমরা৷ তিনটি বন্দুক পাইয়া একটু স্ফুর্তির সহিত 
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চলিতে লাগিলাম। কিন্তু বতই চলি সম্মুখে কেবল অরণ্যের পর অবণ্য। 
সে অরণ্যের মধ্যে রমণীয় শৈলরাজি, নির্্মলসলিল। নিঝরিণী, পুম্পিত 
তরুলত। ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম ছিল বটে ; নির্বরিণীর কলতান, পুম্পের 
স্ুপ্রাণ ও পক্ষীদিগের সুত্বর আমাদিগকে সুখী করিত সত্য ; কিন্তু এক 
এক সময় বন্য জন্তর বিকট শব্দে ভয়ে অবসন্ন হইয়। পড়িতাষ । 

একদিন ত এক হায়নার আক্রমণে প্রাণই হারাইতে ছিলাম । সে 
দিন শরীর বড়ই ক্লান্ত ছিল; সন্ধ্যা হইতে না| হইতেই একটি গুহার 
ভিতর শুফ খড় পাতিয়। শয়ন করিলাম; পাছে কোন জানোয়ার 
আসিয়। গুহার মধ্যে প্রবেশ করে, এই ভয়ে দরজার সম্মুখে একটি 
অগ্রিকুণ্ড জালাইয়৷ রাখিলাম। আমাদের কথ! হইল, রাক্রিকালে প্রথম 
তিন ঘণ্ট। রোমার জাগিয়! খাকিবে; দ্বিতীয় তিন ঘণ্টা হেষ্টিংস 
জাগিয়। থাকিবে ; বাকী সময়টা আমি জাগিয়। থাকিব, এবং সমস্ত 
রাত্রি আগুন জালিয়। রাখিব । 

তার পর আমি আর হেষ্টিংস ত ঘুমাইয়৷ মা | ঘণ্টা দুই 
পরেই জাগিয়া দেখি, রোমার নিদ্রিত ; আগুনও নিবু নিবু; আর 
একটা হায়না চোরের মত ধীরে ধীরে আমাদের গুহায় প্রবেশ করিতে 
উদ্যত ! কাছেই বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহ1 খুঁজিয়। পাইলাম না) তখন 
'আর কি করি, একখানা জ্বলন্ত কাঠ হায়নার গায়ে ছু ডিয়া! মারিলাম; 
সে পলাইয়া গেল। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


এক সপ্তাহ পরে আমাদের খাদ্য সামগ্রী ফুরাইর। গেল। পাখী শিকার 
করিয়া আমর] তাহার মাংস খাইতে লাগিলাম। প্রতিদিনই দিংহের 
গর্জন শুনিতে পাই, শেষে একদিন সিংহের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়। 
গেল। আমরা হরিণের মত একট জানোয়ার দেখিয়। গুলি করিলাম; 
সেট। পলাইয়া৷ গেল। তাহার খোঁজ করিতে গিয়। একটা সিংহ দেখিতে 
পাইলাম । মিংহট। আমাদের দ্রেখিয়াই গর্জন করিয়া উঠিল; আমর! 
ভয়ে কাপিতে কাপিতে মুহুর্তের মধ্যেই সরিয়া পড়িলাম। 

. একদিন একটা জেব্র! দেখিতে পাইলাম ; সেটী বড় সুন্দর ; একটু 
তাড়। করিতেই ছুটিয়। পাহাড়ের উপরে উঠিল $; শেষকালে কোথায় যে 
পলাইয়! গেল, অনেক খু'জিয়াও তাহার সন্ধান পাইলাম না । 

কয়েক সপ্তাহ পরে এক জন ওলন্দাজ কৃষকের সহিত দ্রেখা হইল । 
ওলন্দাজ আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাঁপা করিল। রোমার কহিল, 
“আমর! ইংরাজ-বন্দী 1” 

ওলন্দাজ কহিল, “বটে, তোমরা ইংরাঁজ-বন্দী? তা আমিই 
এখানকার শাসনকর্তী |” ৃঁ 

এই একটি সংক্ষিপ্ত কথায় তাহার পরিচয় দিয়া, সে অম্নানবদনে 
আমাদের হাতের বন্দুক তিনটি কাড়িয়। লইল। পরে কহিল, “তোমা- 
দ্িগকে এখন আমার কাছেই থাকিতে হইবে? যদ্দি ভাল করিয়। 
আমার কাজ কর্ম কর, তাহ! হইলে খাইতে পরিতে পাইবে; আর 
সুবিধা হয় ত পরে তোমাদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়। দিতে পারি ।” 

আমর! দেখিলাম, নিকটেই কৃষকের বাড়ী; তাহার সঙ্গে লোকজনও 
বিস্তর ; তা ছাড়) আমাদের শরীর বড় ক্লান্ত, এ অবস্থায় কেমন 
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করিয়াই বা বনে বনে ভ্রমণ করি ? বাধ্য হইয়া সেই ওলন্াজ কৃষকের 
বশ্ততাই স্বীকার করিলাম । 

কিন্ত কে জানিত, এই আফ্রিকাবাসী ওলন্দাজ আফ্রিকার হিংস্র 
জন্তু অপেক্ষাও তয়ঙ্কর! নিষ্ঠুর ওলন্দাজ কখনও গালাগালি দিত, 
কখনও প্রহার করিত ; সময় নাই, অসময় নাই, যখন তখন কাজ 
করিতে বলিত। এদিকে ত এত উৎপীড়ন, এত কাজ; অন্য দ্রিকে 
ক্ষুধার সময় যে খাবার পাইতাম, তাহা পরিমাণে অল্প, কদর্যা ও বিদ্বা্। 
আমর। অন্ন দ্রিনের মধ্যেই দুর্বল হইয়। পড়িলাম। তাই একদিন 
হেষ্টিংস ওলন্দাজকে কহিল,_“তুমি আমার হাতে বন্দক দাও, 
আমর] পাখী শিকার করিয়! খাগ্ভ সংগ্রহ করি ।” 

এই কথা শুনিয়া সে হেষ্টিংসকে ধরিয়। বেত্রাঘাত করিল। হেষ্টিংস 
যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল। একদিন সামান্য কারণে ছুইটা 
কাক্রি ভৃত্যকে হত্যা! করিতে দেখিয়া, হেষ্টিংসদ কহিল,_“তুমি মানুষ 
না জানোয়ার ? ছুইটি মানুষকে মাবিয়া ফেলিতে তোমার একটু সঙ্কোচ 
হইল ন1 ?” 

হেষ্টিংসের কথা শুনিয়া সেই পিশাচের শারক্ত নয়ন ক্রোধে আগুনের 
যত জ্বলিতে লাগিল। ছুইটী কাফ্রি ভূৃত্যকে ডাকিয়া সে তখনই 
হেষ্টিংঘকে বাধিতে হুকুম দিল। যমদূতের ন্যায় ছুই জন তৃত্য 
হেষ্টিংসকে বাধিয়। ফেলিল। 

উইলিয়ম উত্তেঞ্জিত হইয়! কহিল, “আর তো'মর] ছু জনে দীড়াইয়' 
তাহা দ্বেখিলে ?” 

রেডী কহিল,--“আগে সকল কথ! শোন, তার পর প্রশ্ন করিও । 
ওলন্দাঞ্গ হেষ্টিংসকে মাবিবার জন্য গণ্ডারের চামড়ার চাঁবুক আনিতে 
গেল। হেষ্টিংস সেই অবসরে আমাকে ও রোমারকে কহিল,__ 


৩৮ ছেলেদের গল্প । 


“দুর্দান্ত ওলন্দাজ যখন চাবুক আনিতে গিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ছুই জন 
কাফির মত আমাকেও মারিয়া! ফেলিবে । তোমরা আমাকে বাচাইতে 
চাও ত এক কাজ কর 3 সে চাবুক লইয়। যখনি ঘরের বাহিরে আসিবে 
তোমব! তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া উহার ঘরে ডুকিয়া পড়িবে; ঘরের ভিতর 
গুলিপোর! ছুটি বন্দুক আছে ; তাহ। লইয়। বর্ববকে আক্রমণ কৰিবে।” 

এই কথা বলিতে বলিতেই সেই ওলন্দাজ চাবুক হাতে করিয়া 
বাহিরে আসিল; আমরা তখনই ঘরে ঢুকিয়! ছুটি বন্দুক হস্তগত 
করিলাম ; এবং ওলন্দাজকে কহিলাম, “সাবধান ! তুমি যদি আর 
এক পা অগ্রসর হও, হেষ্টিংসের গায়ে হাত দাও, তাহ! হইলে তোমাকে 
এখনই গুলি করিব ।” 

ওলন্দাজ ভয় পাইয়া থমৃকিয় দীড়াইল; আমি তাড়াতাড়ি 
হেষ্টিংসের হাতের বাঁধন কটিয়। দ্িলাম। কাফ্রি চাকরেরা ভয়ে 
পলাইয়া গেল। তখন হেষ্টিংসকে আর পায় কে? সে সেই 
ওলন্দাজের পিঠে এমন কয়েক ঘ! চাবুক বসাইয়! দিল যে, ওলন্দাজ 
অজ্ঞান হইয় পড়িল। 

আমর! তাহাকে একখান! গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাধিয়া রাখিলাম। 
তার পর তাহার ঘর লুটপাট করিয়া যত ভাল ভাল খাদ্য ছিল, 
তাহ! সংগ্রহ করিলাম; যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তাহাও সঙ্গে লইলাম 
এবং তিনটি ভাল ঘোড়। লইয়া প্রস্থান করিলাম। 

রেডীর কথ। শুনিয়। টমি হাসিয়। উঠিল এবং কহিল «লোকটা 
যেমন দুষ্ট, তেমনই সাজ হইয়াছে ! এই রকম ছুষ্ট লোকের উপ 
আমার এমন রাগ হয় যে, ইচ্ছা করে, চাবুক দিয়া খালি সপাং সপাং 
করিয়। মারি।” উইলিয়ম কহিল, “তুমি নিজেই যে দুষ্ট, তার কি?” 

টমি। হা, গামি বুঝি এ ওলন্দাজের মত ছুষ্ট ? 
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রেডী হাঁসিয়। উঠিল। তার পর বলিতে লাগিল “কয়েক দ্দিন পরে 
আমরা! এক জাতীয় অসত্য লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। 
তাহাদের বিকৃত আকৃতি দেখিয়৷ ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়। গেল। 
কিন্তু তাহাদের ব্যবহারে বিশ্মিত হইলাম । তাহার আমাদের ভাষা 
বুঝিত নাঃ আমর তাহাদের শক্র, কি মিত্র, কিছুই জানিত না; 
অথচ আমাদের যত্ব করিত; খাবার জন্য মাংস আনিয়৷ দিত। 
আমর! পনের দ্রিন সেই অসভ্যদের সঙ্গে বাস করিলাম। আমাদের 
শরীর বেশ সবল হইল । 

আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়, একদিন কুক্ষণে 
পিংহের মুখে পড়িল।ম। একটা সিংহ গুহার কাছে বসিয়া ছিল। 
রোমারের এমনই কুবুদ্ধি, সে সেই সিংহকে গুলি করিল; সিংহটা 
গর্জন করিয়। রোমাবরের উপর লাফাইয়া পড়িল। আমি আর হেষ্টিংস 
একটু দুরে ছিলাম; আমরা রোমারের কাছে আসিতে না আসিতে 
সিংহ তাহার মাথার থুলি ভালিয় ফেলিল ! রোমারের মৃত্যু হইল! 

তখন আমাদের মনে যে কি কষ্ট হইল তাহা আর কাহাঁকে বলি? 

আবার সেই বনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম ! ছু ঘণ্ট' 
যাইতে না যাইতেই এক গণগ্ডার আসিয়। হাজির! ভাগ্যে 
আমাদের ঘোড়। ছুটি চালাক ছিল ; তাহারা ঘুরিয়! গণ্ডারের পশ্চাতে 
গিয়া ঈাড়াইল; গগ্ডার আমাদের দেখিতে পাল না; আমর। ঘোড়ার 
বুদ্ধিতে বাচিয়। গেলাম । 

ইহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে আবার কেপ-কলনিতে গ্রিয্া পৌছিলাম। 
তখন কেপ-কলনি আর ওলন্দাজদিগের দখলে ছিল ন1; ইংরাজের৷ 
অধিকার করিয়ছিল। আমর! একখান। যুদ্ধ-জাহাঁজের কাণ্ডেনের কাছে 
যাইতেই, তিনি আমাদিগকে আশ্রয় দ্িলেন।” 
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একদিন মিষ্টার সিগ্রেব, রেডী ও উইলিয়ম সমুদ্রের তীরে মাছ 
ধরিতে গেলেন। কথায় কথায় অসভ্যদের কথা৷ উঠিল। উইলিয়ম 
কহিল. “বাবা, অসভ্যেরা কি রকম ?” 

মিষ্টার সিগ্রেব। অসভ্য ত একরকমের নয়, অনেক রকম 
অসভ্য আছে। এমন অসত্যের কথাও শুনিয়াছি, তাহার! রাক্ষস; 
এখনও মানুষের মাংস খায়। অস্ট্রেলিয়াতে এমন সকল অসত্য আছে, 
তাহাদের মানুষ না বলিয়। বনের পশু ব্লিলেও চলে। 

রেডী। আমি একবার একটি দ্বীপের কাছে জাহাজ নোঙর 
করিয়াছিলাম। একদিন সকালে উঠিয়া দেখি, দুরে কালো 
কালে! কি যেন চারি পায়ে হাটিতেছে ! যখন কাছে আসিল, তখন 
দেখি, এক দল অসভ্য স্ত্রীপুরুষ দুই পায়ে ও ছুই হাতে ভর করিয়! 
হামাগুড়ি দিয় ছুটিয়া যাইতেছে ! 

উইপিয়ম। তুমি কি সেই অসত্যদের বিষয় কিছু জান ? 

রেডী। আমি যেনিজে কিছু জানি, তা নয়। তবে একবার 
কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর একজন সৈন্যের কাছে শুনিয়াছি, 
তাহার! সেই দ্বীপে গিয়! দুটি অসত্য ধরিয়া আনিয়াছিলেন। অসত্য 
ছুটি চারি ফিট ল্বা এবং ভয়ানক বোকা ও লাভুক ছিল। তাহাদের 
পরণে অথব। গায়ে কিছুই ছিল না। শুনিয়াছি, স্বদেশে তাহাদের 
কোন ঘর বাড়ীও ছিল না। 

উইলিয়ম। তাহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল? 

রেডী । তীর ধনুক ছিল। কিন্তু সে এত ছোট যে. ছোট ছোট 
পাঁধী ছাড়া আর কিছুই মারিতে পাবিত না। 
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উইলিয়ম। তার পর সে অসত্য দুইটির কি হইল? 

রেডী । তাহারা খাইত না, কথা কহিত না; শুধু মুখ 
ভার করিয়া বসিয়া থাকিত; কাজেই তাহাদের ছাড়িয়া দিতে 
হইল। 

সন্ধ্যা হইল, সকলে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন ; রাত্রিকালে আবার 
রেডীর গল্প আরম্ভ হইল । রেডী কহিল, “আমর] যে জাহাজে আশ্রয় 
পাইলাম, তাহাতে কর্মচারীর অভাব ছিল; তাই কাণ্তেন আমা- 
দ্রিগকে বলিয়া কহিয়। জাহাজের কাজে নিযুক্ত কৰিলেন। কিন্তু 
হেষ্টিংস ইংলগ্ডে যাইবার জন্য এবং আমি আমার মাকে দেখিবার জন্য 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। 

কিছুদিন পরে আমাদের জাহাজ অন্য একটি বন্দরে গিয়া! নোঙ্গর 
করিল । দেখানে অনেকগুলি সওদাগরী-জাহাজ চিনি বোঝাই 
করিতেছিল। আমরা জাহাজের থালাসীদের কাছে গিজ্ঞাস! করিয়! 
জানিলাম, তাহার শীগ্রই ইংলগ্ডে যাত্রা করিবে; তবে তাহাদের 
লোকের বড় অতাব। এই কথা শুনিয়া আমাদের মনে কুবুদ্ধি জাগিয়া 
উঠিল; আমর] ভাবিলাম, যদ্দি কোনও কৌশলে পলাইয়! একবার 
এই জাহাজে উঠিতে পারি, তাহা! হইলে কাণ্তেন আমাদের কথা 
কাহাকেও জানিতে দিবে না। কারণ, আমাদের মত দুই জন লোক 
পাইলে তাহার ইংলগ্ডে যাইবার পক্ষে খুব সুবিধা হইবে। 

তার পর একদিন রাঝ্রি দুটার সময় আমি আর হেষ্টিংস পরামর্শ 
করিয়। আস্তে আস্তে জলে.নামিলাম ! যে জাহাজখানা ইংলগে যাইবে, 
সেই জাহাজ লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে সাতার কাটিতে লাগিলাম। 
কিন্ত কেপ-কলনির জাহাজের পাহারাওয়ালার। আমাদিগকে দেখিতে 
পাইল। আমর]. তাড়াতাড়ি সাতার কাটির। .যাইতে লাগিলাম। 


৪ ছেলেদের গল্প । 


আমি সবেমাত্র জাহাজের কাছী ধরিয়াছি, উপরে উঠিবার চেষ্টা 
করিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাৎ হইতে হেষ্টিংস চীৎকার করিয়। 
উঠিল ; দেখিতে দেখিতে এক বৃহৎ হাঙ্গর তাহাকে লইয় ডুবিয়! গেল। 
তয়ে আমার বুক কীাপিতে লাগিল। আমি উপরে উঠিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম। ছুই ফিট উঠিতে না উঠিতেই আর একট? 
প্রকাণ্ড হাঙ্গর লাফাইয়! উঠিয়। আমার এক পায়ের জুতা মুখে লইয়। 
চলিয়| গেল! ্‌ 

আমি জাহাজে উঠিয়! কাণ্তেনের নিকট আমার দুঃখের কথা 
বলিলাম । কাণ্তেনের দয়] হইল ; আমাকে একটি গ্তপ্ত স্থানে লুকাইয়া 
রাখিলেন। কিছুদিন পরে আমি সেই জাহাজে চড়িয়া স্বদেশে 
পৌছিলাম | 

স্বদেশে পৌছিয়৷ যখন আমাদের পলীর নিকটে উপস্থিত হইলাম, 
তখন কত আনন্দ,কত আশা, কত কন্পন1! আমার মনে জাগিয়। উঠিল । 
আমি ভাবিতে লাগিলাম,__যে সুন্দর পল্লাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ষে 
পল্লীর ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছি, যে পল্লার নিরুপম শোভ। দেখিয়া! কত 
আনন্দ পাইয়াছি ;ঃ আজ কত বধ, কত হর্ষ, কত দুঃখ পশ্চাতে ফেলিয়া, 
আবার সেই পল্লীর নিকটে উপনীত হইলাম! 

আর একটু পরে যখন এই পল্লীর তিতরে প্রবেশ করিব, যখন 
একটি ক্ষুদ্র কুটার হইতে দুঃখিনী জননী ছুটিয়৷ আমার কাছে আসিবেন; 
আমি লজ্জায় ম্লান হইয়া নতমস্তকে তাহার চরণতলে পতিত হইব, 
অশ্রপূর্ণনয়নে তাহার নিকট মর্জন1 চাহিব;_না জানি মাতৃহদয়ে 
তখন কি আনন্দ ও ন্মেহ উচ্ছ,সিত হইয় উঠিবে ! 

হায়, আমার কল্পনা-কুহক শীঘ্র ভাঙ্গিয়। গেল! আমার হৃদয় ছিন্ন 
শতদলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল! এত ছুঃথকষ্ট বিদ্ববিপদের 


দ্বীপের কাহিনী । ৪৩. 


পর যে জননীকে দেখিবার জন্য উৎফুল্লমনে উৎস্ুকচিত্তে প্রিয় 
জন্মভূমির দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলাম, আমার সে জননী 
আর বাচিয়া নাই! কেবল আমার উচ্ছ জলতা, আমার অবাধ্যতা, 
আমার শৈশব-স্থলভ চপলতার জন্যই তিনি অকালে এই সংসার ত্যাগ 
করিয়াছেন ! 

আমি দুঃখে, শোকে ও মনস্তাপে কাদিতে লাগিলাম। কিন্তু এই 
মন্বাস্তিক ঘটনায় আমার শিক্ষা হইল, আমার স্বভাব বদলাইয়। 
গেল। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন করিলাম,_«পিত], আমি আমার 
জননীকে কত রেশ দিয়াছি, সেই ক্রেশের জন্যই তিনি প্রাণ 
হারাইয়াছেন, আমার সে অপরাধ মাজ্জনা কর। আমি জননীর 
স্েহমাথ। করুণ মুখখানি আর দেখিতে পাইব না, আর তাহার বাধ্য 
হইয়। তাহাকে স্থী করিতে পারিব না; তবু যতদিন বাচিয়। থাঁকিব, 
ততদিন যেন তোমার কাছে পবিত্র থাকিতে পাবি; তোমার বাধা 
হইয়া আমার চিত্র সংযত ও জীবন উন্নত করিতে পাবি ।” 

মাষ্টার উইলিয়ম, আমি আমার জীবনে এই সংকল্প কখনও বিস্বৃত 
হই নাই। আরম পুনরায় একথানি যুদ্ধ-জাহাজে একটি ক্ষুদ্র কর্ন গ্রহণ 
করিলাম বটে, কিন্ত আমার চরিত্র বরাবর উন্নত রাখিতে চেষ্ট৷ করি- 
মাছি; কিছু লেখাপড়া ও শিখিয়াছি। 

আমার জীবনের যে সকল ঘটনায় কিছু শিখিবার ছিল? তাহা 
সকলই বল! হইল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সংসারে আমার কেহই 
নাই, হয় ত এই দ্বীপেই আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করি, তোমাদিগকে স্বদেশে পাঠাইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
করিয়। যেন মরিতে পারি ।” ্‌ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 


কত দ্রিন গেল, বাঞ্তি গেল, কত খতুর পরিবর্তন হইল ;__-কখনও 
বর্ধাকাল আসিয়া মেঘ-গর্জনে, জলপ্লাবনে ও ঝটিকায় এই দ্বীপবাসী- 
দিগের মনে ভষের সঞ্চার করিল ; কখনও শীত আসিয়। তরুলতা- 
গুলিকে ভূষণবিহীন ও ছ্বীপটিকে শ্রীহীন করিয়৷ ফেলিল ; কখনও 
বসন্ত সমাগমে তরুরাঙ্জি পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে এই দ্বীপের 
অধিবাসীদিগের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হইল ন]। 

একদ্রিন রেডী সমুদ্রের তীরে বসিয়া কখনও আকাশের মেঘ, 
কখনও সমুদ্রের জল, কখনও তীরের বালুকারাশি দেখিতেছিল। 
হঠাৎ অনেক দ্বরে ধোয়ার মত কি দেখিতে পাইয়! দৃববীণ বাহির 
করিল; দূরবীণের সাহায্যে একখানি জাহাজ দেখিয়া রেডীর কি 
আনন্দ! রেডী তখনি ছুটিয়। মিষ্টার সিগ্রেবের কাছে গিয়া কহিল; _ 
“একবার সমুদ্রের তীরে আসিয়! দেখুন, দুরে একখানা জাহাজ 
দেখা যাইতেছে ।” 

রেডীর কথ শুনিয়া মিষ্টার বি মিসেস সিগ্রেব, মাষ্টার 
উইলিয়ম, জুনে, সকলেই ছুটিয়! সমুদ্রের তীরে আসিলেন। রেডী 
জাহাজের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি নারিকেল গাছের 
মাথায় প্রশান্ত জাহাজের নিশান বাঁধিয়। দ্রিলঃ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ 
প্রস্তুত করিল। 

কিন্ব কে বলিবে, বিধাতার ইচ্ছা! কি? হঠাৎ বাতাস বাড়িল ; 
সমুদ্রের জল যেন রাগে কুলিয়া উঠিয়া দ্বীপের উপরে আসিয়া 
বণপাইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি জাহাজখান1 দ্বীপের নিকটেই 
আঁসিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব ভাবিলেন, “আর আমাদের ভয় 
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নাই; বাতাসই হউক, ঝড় হউক, জাহাজখান। আমাদের ঘ্বীপে 
আসিয়াই লাগিবে।” 

হায়, (মষ্টার সিগ্রেবের বৃথা আশ! জাহাজখান। দ্বীপের নিকটে 
আসিয়। একটি নিশান উড়াইয়! চলিয়া গেল। মিষ্টার পিগ্রেব 
ভগ্রমনে বিষন্ন মুখে বসিয়া পড়িলেন। রেডী তাহার কষ্ট দেখিয়। 
ব্যথিত হইয়৷ বলিতে লাগিল ;--“দেখিতেছেন ত বাতাস কি রকম 
বিশ্রী, সমূদ্রের অবস্থা একেবারে তাল নয়। আমার বোধ হয় এই 
জন্যই জাহাজের কাপ্তেন জাহাজখান| দ্বীপে লাগাইতে পারিল ন1। 
কিন্তু তাহ! বলিয়। কাপ্তেন কি চিরদিনের মত আমাদিগকে ত্যাগ 
করিয়। যাইতে পারে ঃ আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা একদিন যে 
স্বদেশে যাইতে পারিব, আঞ্জ তাহার সচন! হইল ।” 

ছুঃখের সময়, বিষাদের সময় সহজে কি মন প্রবোধ মানে? 
রেডীর সাস্তনায় কোনও ফল হইল না। সিগ্রেব পরিবারের কষেকদ্দিন 
বড় দুঃখ কষ্টে কাটিয়া গেল। 

তার পর রেডী আর উইলিয়ম প্রতিদিনই সমুদ্রের তীরে যায়, 
প্রতিদিনই সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকে ; প্রতিদিনই 
শূহ্যমনে ফিরিয়া আপে । কেবল একদিন উইলিয়ম একখানি নৌকার 
মত কি দেখিতে পাইল। বেডীকে কহিল; “দেখ রেডী, দূরে একটা 
বোট দেখ! যাইতেছে ন1 ?” 

রেডী কহিল, “তাই তও যে এক রকম নৌক17; নৌকায় ছুটি 
স্ত্রীলোক 1” 

নৌকাখানি বাতাসে হেলিয়া ছুলিয়৷ দ্বীপের কাছেই আসিল। 
উইলিয়ম কহিল, “রেডি, হঠাৎ এ নৌকা কোথা হইতে আসিল? 
প্র দেখ, নৌকাখানি ভাসিয়া বড় বড় ঢেউয়ের কাছে চলিল; 


8৬ ছেলেদের গল্প। 


এখনই ভুবিয়া যাইবে ; এস রেডি, আমরা নৌকাখানিকে বাচাইবার 
চেষ্টা করি” 

বেডী কহিল, “নৌকাখানি বোধ হয় দূরে এ দ্বীপের কাছেই 
ছিল; হাওয়ায় এতটা দুরে আসিয়। পড়িয়াছে। নৌকায় যে ছুটি 
স্্রীলোক, উহা'র1 হয় ত এ দ্বীপেই বাস করে। আহা, বেচারীর] 
এইবার বুঝি মার] যাঁয় 1” 

রেডী ও উইলিয়ম দুজনেই ছুটিয়া গিয়া নৌকাখানিকে একটা 
চড়ার উপর টানিয়। তুলিল। নৌকার স্ত্রীলোক ছুটি অসভ্যজাতীয়া 
হইলেও, তাহাদের মুখের গড়ন মন্দ নয়; চেহারায় বেশ একটু 
মাধুর্য আছে; তবে মুখের আকা বাঁকা উক্কিগুলিতে সে মাধূর্ধ্টুকু 
নষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোক ছুটি তরুণবয়স্কা, তাহাদের বয়স কুড়ি 
পঁচিশের অধিক নহে। 

উইলিয়ম কহিল, “রেডি, দেখ, মেয়েটির মুখ শুকাইয়। গিয়াছে। 
আজ বোধ হয় কিছুই থ'য় নাই। আমি যাহ কিছু খাবার লইয়া আসি ।” 

রেডী কহিল, “যাও জুনোর কাছে ইহাদের কথা বলিও; আর 
গরম-গরম কিছু খাবার লইয়া আসিও।” 

উইলিয়ম অল্প সময়ের মধ্যেই খাবার লইয়া আসিল । কিন্তু মেয়ে 
ছুটিকে কিছু খাওয়ান কুঠিন হইল। তাহার কিছুই খাইবে না। 
তবে রেডী ছাড়িবাঁর পাত্র নহে; সে জোর করিয়। কিছু খাওয়াইয়। 
দিল। কিছু খাইতে পাইয়৷ মেয়ে ছুটি একটু সুস্থ হইল। 

তখন মিষ্টার সিগ্রেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মেয়ে 
ছুটিকে দেখিয়! তাহার মুখ বিষঞ্ন হইল। রেডীকে কহিলেন, “রেডি, 
আমি এ মেয়ে দুটিকে দেখিয়া সুখী হইতে পারিতেছি না। মেয়ে 
ছুটি ফিরিয়। যখন দেশে যাইবে, দেশের লোকের নিকট আমাদের 
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কথা বলিবেঃ তখন কি সেই অসভ্যের। চুপ করিয়া থাকিবে? হয় ত 
তাহারা এই দ্বীপে আসিয়। উৎপাত করিবে ।৮ 

রেডী। উৎপাত কর! অসম্ভব নয়। তবে যদি এই মেয়ে ছুটিকে 
বশ করা যায়, তাহা৷ হইলে তেমন কিছু নাও হইতে পারে। 

সিগ্রেব। তা, পরে যাহাই হউক, এখন ত মেয়ে ছুটিকে সঙ্গে 
লইয়া চল। 

মেয়ে ছুটি বড় দুর্বল হইয়। পড়িয়াছিল। রেডী ও উইলিয়ম তাহাদের 
হাত ধরিয়া, গৃহে লইয়] গেল। মিসেস্‌ সিগ্রেবের দয়ার শরীর ; 
তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া খুসী হইলেন; তাহাদের আদর করিয়। 
খাবার দিলেন। তাহার! কিছু খাইয়! ঘুমাইয়া পড়িল। মিসেস্‌ 
সিগ্রেব অল্প দ্রিনের মধ্যেই মেয়ে ছুটিকে বশ করিয়। ফেলিলেন। তিনি 
আকারে ঈঙ্গিতে তাহাদিগকে যাহা! বলিতেন, মেয়ে ছুটি তাহা বুঝিতে 
পারিত; তাহার] গৃহকার্য্যে জুনোর সাহায্য করিত। মিসেস্‌ সিগ্রেব 
তাহাদিগকে কতকগুলি ইংরাজী কথাও শিখাইয়াছিলেন। মেয়ে 
ছটি সকলেরই স্বেহের পাত্রী হইল । 

কিন্তু তাহাদের মনে মনে যে কি ছিল, তাহা কে জানে? 
সকলেই মেয়ে ছুটিকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। এই সুযোগে তাহার৷ 
একদিন রাত্রি কালে লোহার পেরেক, গজাল ও আরও অনেক জিনিষ 
লইয়া, তাহাদের নৌকায় চড়িয়। পলাইয়। গেল। বেভীর মনে বড় ভয় 
হইল। রেভী মিষ্টার সিগ্বেবকে কহিল, “কাজট] বড়ই খারাপ হইল । 
মেয়ে ছুটি দেশে গিয়৷ আত্মীয় স্বজনের কাছে যখন আমাদের কথা 
বলিবে, আমাদের জিনিষগুলি দেখাইবে, তখন তাহারা অবাকৃ হইয়। 
যাইবে ; এবং দ্বল বল জুটাইয়! এই দ্বীপে আসিয়! আমাদিগকে আক্রমণ 
করিবে ।” 
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সিগ্রেব। আমি ত সে কথা আগেই বলিয়াছি। যাহ। হইবার তাহ! 
হইয়াছে । এখন আমাদের কি কর উচিত, তাহাই চিন্তা করা আবশ্তক। 

রেডী । অসভ্যের! এই দ্বীপে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলে 
রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধের জন্য অন্য একটি নিরাপদ 
জায়গায় বাড়ী তৈরি কর! প্রয়োজন। চারিদিকে পরিখ। খনন 
করিয়া, নারিকেল গাছের বেড় দরিয়া, বাঁড়ীটিকে এমন সুদৃঢ় করিতে 
হইবে, যেন অসভ্যের1! সহজে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে। 

সিগ্রে। আরকি করিতে হইবে? 

রেডী। অনেক দিনের খাছ্সামগ্রী ও পরিফার খাবার জল 
সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। 

এই ঘটনায় মিসেস্‌ সিগ্রেবের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। তিনি 
রেডী এবং মিষ্টার সিগ্রেবকে বলিতে লাগিলেন, “কেন যে একখানা 
জাহাজ আসিল, কেন সেখান চলিয়া গেল, কেন যে দুটি অসত্য 
মেয়ে আসিয়৷ আমাদিগকে বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল,__ 
এ সকলি যেন প্রহেলিকা! এ প্রহেলিকার মর্ম কিছুই বুঝি না; 
আমরা আমাদের ভবিষ্যতের কথাও জানি না। আমরা শুধু বলিতে 
পারি, হে ঈশ্বর; তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হউক।” 

দরেডী। দে কথা সত্য। ঈশ্বরের যাহা ভাল মনে হইবে, তিনি 
তাহাই করিবেন । 

ইহাঁর পর রেডী আগের চেয়ে একটি নিরাঁপদ জায়গাঁয় কয়েকখানি 
ঘর তৈরী করিল! বড় বড় নারিকেল গাছ পুতিয়া৷ লম্বা! এক প্রাচীর 
নির্শখাণ করিল। চতুর্দিকে পরিখা! খনন করিল। তখন বাড়ীটি 
দেখিয়! সেটী যে কোন নিরাশ্রয় বিপন্ন ব্যক্তির বাঁসগৃহ তাহা! আর 
মনে হইল না, সেটা যেন ছোট খাট একটি কেন্প! মিষ্টার ও মিসেস্‌ 
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সিগ্রেব বড়ই খুপী হইলেন? রেডীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । 
তাহার পর খাচ্ছাদ্রব্য সংগ্রহ করা হইল, বন্দুকগুলি পরিফা'র করা 
হইল; কতকগুলি নূতন টোট! প্রস্তুত করা হইল। এইরূপে যুদ্ধের 
উদ্োগে আয়োজনে কিছুদিন কাটিয়া গেল। 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


একদিন প্রভাঁতকালে তপনের কনক-রশ্মিপাতে যখন ধরণীর 
যুখ্রী। প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, যখন নির্জন দ্বীপে ক্ষুদ্র 
দ্র বনকুমুম প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরতে চতুর্দিক আমোদিত করিতে- 
ছিল, যখন সৃছু বাযু-হিল্লোলে সিন্ধুর নীল উর্মিমালা কলতানে নৃত্য 
কলিতেছিল ; তখন রেডী দূরবীণের সাহায্যে অতিশয় মনোধে।গের 
সহিত কি দ্রেখিতে লাগিল । উইলিয়ম কহিল,_- | 

“রেডি, তুমি যে অনেকক্ষণ একদিকে চাহিয়। রহিয়াছ! কিছু কি 
দেখিতে পাইয়াছ ?” 

রেভী। হয় আমার চোখে ধাধা লাগিয়াছে, নয় ত আমি কিছু 
দেখিতে পাইতেছি । আর দশ পনর মিনিট পরেই সব বুঝা যাইবে । 

রেডী আবার চোখে দূরবীণ লাগাইয়] বলিল, “আমি যাহা ভাবিয়া" 
ছিলাম, তাহাই সত্য; দূরে কতকগুলি নৌকার পাল দেখিতে 
পাইতেছি।” 

উইলিয়ম। কাহাদের নৌকার পাল? 

রেডী। অসত্যদের নৌকার পাল। দূরবীণট লইয়! তুমি একবার 


চাহিয়। দেখ দেখি। 
উইলিয়ম। এ যে পঁচিশ ত্রিশট পাল দেখিতে পাইতেছি। 


৫০ ছেলেদের গল । 


রেডী । যতগুলি পাল, নৌকাও ততগুলি ; এক একখান! নৌকায় 
পঁচিশ ত্রিশজন লোক আছে। 

উইলিয়ম। বিপদ যে ভয়ানক ; উহার! ত এক ঘণ্টার মধ্যেই 
আসিয়৷ পড়িবে । 

রেডী। তাহ1 পারিবে না; উহাদের এ দ্বীপে আসিয়া! পৌছিতে 
অনেকক্ষণ লাগিবে। কিন্ত আর সময় নষ্ট কর! হইবে না। আমি এখানে 
একটু ফ্াড়াই ; তুমি যাও, বাড়ীতে তোমার বাবাকে খবর দাও; 
বন্দুক গুলি ঠিক কর; বারুদের পিপে আর টোটাগুলি সাজাইয়া রাখ। 

উইলিয়ম কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ীতে পৌছিল; মিষ্টার 
সিগ্রেবের নিকট সকল কথ) ভাঙ্গিয়।! বলিল। মিষ্টার সিগ্রেব ছুটিয়। 
রেডীর কাছে আনিলেন ; অসভ্যদের সংখ্যা কত হইবে, জিজ্ঞাস! 
করিলেন। রেডী কহিল, _ 

«“অসভ্যের! সংখ্যায় পাঁচশ কি ছয়শ হইবে ; হয়ত অজ বিকালেই 
আমাদের আক্রমণ করিবে ; আমাদিগকে হত্যা করিয়া, আমাদের 
জিনিষ পত্র লুটপাট করিতে চেষ্টা করিবে ; কাজেই অমাদিগকে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে ।” 

অসত্যের! ক্রমশঃই দ্বীপের মিকটে আসিতে লাগিল । মিষ্টার সিগ্রেব 
বাড়ীর তিতরে চলিয়! গেলেন। রেডি একটি উঁচু জায়গায় দীড়াইয়। 
তাহাদ্বের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। উইলিয়ম ও জুনে। যুদ্ধের 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া! রাখিতে লাগিল | থাবার*জলের কুয়া একটু 
দুরে ছিল, সেইজন্য খাবার জল অতি যত্বের সহিত রাখিয়া দেওয়া 
হইল। 

একটু পরে দশখানি নৌকা দ্বীপের একটি ঘাটে আসিয়া পৌছিল। 
অসভ্যের৷ পিঁপড়ার সারির মত নৌকা হইতে নামিতে লাগিল। 


দ্বীপের কাহিনী । ৫১ 


রেডী দেখিল, অসভ্যদ্বের পরণে এক রক্ষম অদ্ভুত যুদ্ধের পোষাক, 
মাথায় পাখীর পালকের টুপিঃ হাতে সড়কি, বর্শা, ধন্থুক ও তীর। 

অসভ্যদ্দের সাজ সজ্জা! দেখিয়া বেশ বুঝ! গেল, তাহার! একট! 
কিছু মতলব করিয়া আসিয়াছে; খুব সম্ভব তাহার যুদ্ধ করিবে। 
রেডী তাড়াতভাড়ী বাহিরের ফটক বন্ধ কিয়! দ্রিল এবং মিষ্টার সিগ্রেব ও 
উইলিয়মকে লইয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হতে লাগিল। 

এই সময় সহসা অসভ্যেব! বিকট চীৎকার করিয়া! উঠিল। মিসেস্‌ 
সিগ্রেধ শিহরিয়া। উঠিলেন। এলবাট ও কেরোলাইন ভয়ে মায়ের গল। 
জড়াইয়া৷ ধরিল। মিষ্ঠার সিগ্রেব ব্যস্ত হইয়। পড়িলেন। রেডী আবার 
উচু জায়গায় দাঁড়াইয়া অসভ্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। 
অল্পক্ষণ পরে নীচে নামিয়! মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, 

“আমাদের যেটুক সংশয় ছিল; এবার তাহাও দূর হইল; 
অসভোর। অতি ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করিবে । একবার এখানে আলিয়' 
দেখুন তাহারা অস্ত্র শন্ত্র লইয়। কিরূপ বিক্রমের সহিত অগ্রসর 
হইতেছে? 

সিগ্রেব। তবে কি এখনই আমরা গুলি চালাইব ? 

রেডী! এখনও গুলি চালাইবার সময় হয় নাই; আপনি আর 
উইলিয়ম একটু অপেক্ষা করুন, আমি আর একবার তাহাদের 
গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া! দেখি। 

রেডী উচু জায়গাটিতে উঠিয়৷ দাড়াইল। অসভ্যের1 তাহাকে 
দেখিতে পাইয়া ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিল; রেডীর মস্তক লক্ষ্য করিয়। 
দশ বারট। বর্শা ছুড়িয়৷ মারিল। কিন্তু তাহাতে রেডীর কিছুই হইল 
না, বর্শাগুলি বেড়ার গায়ে ঝুলিতে লাগিল। 

রেডী নীচে নামিয়। মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, “এইবার অসত্যের! 


৫. ছেলেদের গল্প । 


আমাদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে, জুনো৷ আর মিসেস্‌ সিগ্রেব 
অধাদের সাহাধ্য করুন ; আমর তিন জনেই একসঙ্গে গুলি চালাইতে 
আরম্ভ করি। 

অল্পক্ষণ পরেই গুড়ুম__গুড়,ম--গুড়,ম; একেবারে তিনটা বন্দুকের 
আওয়াজ হইল। মিষ্টার সিগ্রেব, উইলিয়ম ও রেডী বেড়ার ফাকে 
ভিতর বন্দুকের মুখ রাখিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিলেন। 
অসভ্যদের কতকগুলি জখম হইল; কতকগুলি মার! পড়িল কতকগুলি 
বিকট চীৎকার করিয়া বর্শ। ছুড়িতে লাগিল; কিন্তু সে বর্শ। নারিকেল 
গাছের বেড়ায় প্রতিহত হইয়। ব্যর্থ হইতে লাগিল। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


অসত্যদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, সকলেই যখন নান। কাঁজে 
ব্যস্ত, সেই সময় টমির কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। সে যে 
তাল মান্ুুষট'র মত বসিয়াছিল, তা নয়, যে গৃহে মিসেস্‌ সিগ্রেব খাদ্য 
সামগ্রী স্থয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, টমি সেই গৃহে, প্রবেশ করিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে সেগুলির সদ্যবহার করিতেছিল ; শেষে মিসেস সিগ্রেবের 
তাড়া খাইয়! সে প্রতিজ্ঞা করিল, যে এমন কাজ আর কখনও 
করিবে না। ৃ 

এদিকে প্রায় এক ঘণ্টা ঘুদ্ধ চলিল। তাহার পর অসভ্যের! 
যখন দেখিল, তাহাদের মৃত্যু-সংখ্যা খুব বেশি হইয়াছে; বর্শা, তীর 
ফুরাইয়া আসিয়াছে, তখন তাহার! যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। রেডী ও 
উষ্লিয়ম নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইল । রেডী কহিল, “অসভ্যেরা 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে, রাশি বাশি বর্শা, তীর ছুঁড়িয়াছে? কিন্তু 





৫২ পৃষ্ঠা 


অসভ্যের যুদ্ধের জন্ঠ অগ্রসর হইতেছে। 


দ্বীপের কাহিনী |. ৫৩ 


আমাদের কিছুই করিতে পারে নাই। মাষ্টার উইলিয়ম, তুমি বেশ যুদ্ধ 
করিয়াছ; তোমার একটি গুলিও ব্যর্থ হয় নাই। আমার মনে হইতে: 
ছিলঃ তুনি যেন কতকাল ধরিয়৷ বন্দুক চূ'ডিতে অভ্যস্ত হইয়াছ %” 

মিসেস্‌ সিগ্রেব । রেডী, অসতোর। কি এখন চলিয়। যাইবে? 

রেডী। তাহা ত মনে হয় না। হয় ত যথাসাধ্য আমাদের অনিষ্ট 
করিবে । আমি দেখিতেছি, ইহার। অসভ্য হইলেও খুব সাহসী ; বারুদ 
গুলির ব্যবহার জানবে, নহিলে আমাদের বন্দুকের শব্দে খুব ভয় পাইত। 

উঃলিয়মের অতিশয় পিপাস! পাইয়াছিল। সে জুনোকে কহিল, 
“জুনো, আমার বড় তৃষ্ণা] পাইয়াছে, তুমি শীঘ্র এক গ্লাস জল 
লইয়া এস।”৮ 

জুনো জল আনিতে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই ফিরিয়। 
আসিরা কহিল, “কি সর্বনাশ ! খাবার জল একটুও নাঁই 1” 

“সে কি! এত জল সব ফুরাইয়া গেল!” বলিয়৷ সকলেই ব্যস্ত 
হইয়। পড়িলেন। জুনে। কহিল, “আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। 
মিসেস্‌ সিগ্রেব টমিকে দু তিনবার টবের জল আনিতে বলিয়াছিলেন। 
টমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জল আনিয়া দিয়াছিল। মিসেস্‌ 
সিগ্রেব এজন্য তাহাকে “ভাল ছেলে” বলিয়। প্রশংসা করিয়াছিলেন 
আমার বোধ হয়” টবের জল অনেকট। দূরে ছিল বলিয়া, টমি অতট৷ 
কষ্ট স্বীকার করে নাই ; নিকটে যে খাবার জল ছিল, তাহাই আনিয়। 
দিয়াছিল।” 

_জুনোর কথাই সত্য হইল। টমি যে শুধু তাহার মাকেই জল 
আনিয়া দিয়াছিল, তাহ! নয় ; সে খেলা করিয়। সমুদয় জলই নষ্ট 
করিয়াছিল। এখন ধর! পড়িয়। কাদিতে লাগিল । 

এদিকে অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, বেল। প্রায় শেষ হইয়া আসিল, 


৫৪ ছেলেদের গল্ল। 


তবুও অসভ্যদের আব্রমণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মিষ্টার 
সিগ্রেব রেডীকে কহিলেন,_«“অসভ্যেরা এখন কি করিতেছে, একবার 
দেখিলে হয় ন। ?” 

রেডী খুব সতর্ক ভাবে বাড়ীর বাহির হইল; ধীরে ধীরে একট 
নারিকেল গাছের উপর উঠিল ; ধীরে ধীরে নীচে নামিল; ধীরে 
ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল _ 

“অসভ্যের! দিনের বেলায় আর আমাদের আক্রমণ করিবে না। 
কিন্তু তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া! যনে হইল, তাহার! বাত্রিকালে 
যুদ্ধ করিবে। আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে ।” 

রাত্রিকালের যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল। কিপ্তু খাবার 
জলেরই অতাব। সকলে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। ছোট 
ছেলে মেয়েরা জল জল করিয়া কাদিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব 
রেডীকে কহিলেন, “খাবার জলের কুয়াটির খুব নিকটেই আমাদের 
বাড়ী কর। উচিত ছিল। আমি আগেই তাহ] বলিয়াছিলাম ।” 

রেডী কহিল, "বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জায়গাটি যে রকম 
সেঁত্‌ সেতে, সেখানে বাড়ী করিলে আমাদের স্বাস্থ্য কি ভাল থাকিত ? 
আমর! একটি পাহাড়ের মতন উচু জায়গায় আছি বলিয়াই অসত্যেরা 
সহজে আমাদের অনিষ্ করিতে পারিতেছে না; আমর! সেই কুয়া 
কাছে থাকিলে কি আর রক্ষা ছিল ?” 

হঠাৎ অসত্যের! চীৎকার করিয়া] উঠিল; সে চীৎকারে ছেলেদের 
কান্ন। থামিযা গেল; উইলিয়ম একটু ঘুমাইয়াছিল, সে জাগিয়! উঠিল। 
অসভ্যেরা ধেই ধেই নৃত্য করিতে করিতে তীর, ধনুক ও বর্শা 
লইয়৷ ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ষ্টার সিগ্রেব, উইলিয়ম ও বেডী 
আবার গুলি চালাইতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ হইল, অনেক 
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অস্ত্য জখম হইল, অনেক অসভ্য মারা পড়িল। তার পর তাহার! 
যখন দেখিল, কিছুতেই আর জয়ের আশা নাই, তখন সঙ্গীদের 
মৃতদেহ কাঁধে লইয়। নৌকায় চলিয়া গেল। 


পেপসি 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 


অসভ্যদের আক্রমণের প্রতীক্ষায়, একটি দ্বিন কাটিয়1 গেল, তবু 
তাহার আক্রমণ করিল না। বিকালে রেডী নারিকেল গাছে 
উঠিয়! তাহাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করিতে লাগিল। রেডী দেখিল; 
তাহার! ব্যস্ত সমস্ত হইয়] নারিকেল গাছ কাঁটিতেছে, আর তাহার 
পাত] বাশীকৃত করিয়। রাখিতেছে। 

রেডী নীচে নামিল ; মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, _«অসত্যের1 বোধ 
হয় আজ রাত্রে আর আমাদের আক্রমণ করিবে না। কিন্তু কাল যে 
একট! কিছু করিবে, তাহা নিশ্চিত। নহিলে নারিকেল গাছ কাটিয়া 
রাশীকৃত করিবে কেন? হয় ত এই সকল গাছ এবং পাত। আমাদের 
গৃহের চারিদিকে স্তংপাকার করিয়|! উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবে ; 
আমাদিগকে পুড়াইয়৷ মারাই হয় ত উহাদের উদ্দেশ্ঠয। 

রাত্রি হইল। তখন অন্য সকলেই ঘুমাইয়1 পড়িল, শুধু মিষ্টার 
সিগ্রেব ও রেডী পাল। করিয়। জাগিতে লাগিলেন। কিন্তু খাবার 
জলের অভাবে আজ ছুই দ্রিন কাহারও ভাল করিয়া খাওয়1 হয় নাই। 
রাত্রি বারটার সময় ছেলে মেয়ের পিপাসায় কাতর হইয়া শুফকণ্ঠে 
কাদিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব ছেলেদের কান্না সহিতে ন! পারিয়া, 
উইলিয়কে ডাকিয়] কহিলেন,__ 

«“উইলিয়ম, আর ত খাবার জল ন। হইলে চলে ন11” এই কাতর- 


৫৬ ছেলেদের গল্প । 


স্বর বেডীর কর্ণে প্রবেশ করিল। রেডীকি আর স্থির থাকিতে 
পারেঃ সে জীবন মরণ তুচ্ছ করিল; তখনি কুয়া হইতে জল 
আনিতে প্রস্তত হইল; একটি মৃত অসত্যের পোষাঁক পরিয়৷ আস্তে 
আস্তে কৃয়ার দ্রিকে যাইতে লাগিল। উইলিয়ম বন্দুক হাতে করিয়] 
দরজার কাছে দীড়াইয়া রহিল। 

কিছুক্ষণ পরে উইলিয়ম একটা শব্ধ শুনিতে পাইল; তার পর 
কে যেন মাঁটীতে পড়িয়া গেল, কে যেন তাহাকে অস্পষ্ট স্বরে 
ডাকিতে বাগিল। উইলিয়ম তখনই ছুটিয়। বাহির হইল। কিন্তু 
কি ভয়ানক দৃম্ত! একটা অসভ্য রেডীর উপর চাপিয়! বসিয়া 
তাহার বুকে সড়কি বিধাইয়! দ্রিতে উদ্যত হইয়াছে । উইলিয়ম 
দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং অসভ্যটার মস্তক লক্ষ্য করিয়া 
গুলি করিল; গুলিতে অসভ্য মার! পড়িল বটে, কিন্তু গায়ে 
গুলি লাগিবার আগেই সে রেডীর বুকে সডকি বি ধাইয়। দ্িয়াছিল। 
রেডী ক্ষীণস্বরে উইলিয়মকে কহিল,_-“জল আনিঘ়াছি। তুমি এই 
জল লইয়। ঘরে যাও । আমি হাশাগুডি দিয় বাড়ীর ভিতরে যাইবার 
চেষ্টা করি” 

এদিকে মিষ্টার সিগ্রেব বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। 
রেডাঁর দিকে চাহিয়] তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি রেডীকে 
ধরিয়া প্রাচীরের তিতরে লইয়! গেলেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“রেডী, তুমি কি খুব ভয়ানক আঘাত পাইয়াছ ?” 

রেডী কহিল, “অতি গুরুতর আঘাত পাইয়াছি। এই আঘাতেই 
আমার মৃত্যু হইবে ; সড়কি বুকের ভিতর বিধিয়া গিয়াছিল। উঃ; 
বড় পিপাসা ! উইলিয়ম, শীন্র আমাকে জল দাও ।” 

রেডীকে জল দেওয়া! হইল; জল পান করিয়। রেডী কহিল, 
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“আমাকে নারিকেল পাতার উপরে শোয়াইয়া রাখুন। আপনারা শীন্র 
গিয়! ছেলে মেয়েদের জল দিন!” 

সিগ্রেব। জইলিয়ম, তুমি জল লইয়৷ তোমার মায়ের কাছে যাও; 
আমি রেভীর কাছে থাকি। 

উইলিয়ম। না! বাবা, আমাকে অন্ত কোথাও যাইতে বলিও ন]। 
তাহাতে আমার বড় কষ্ট হইবে । আমি এখন রেডীর কাছেই থাকিব। 
যতটুকু রাত্রি আছে, রেডীর শুঅষা করিব। 

রেডীর প্রতি উইলিয়মের এই ভালবাস! দেখিয়া মিষ্টার সিগ্রের মনে 
মনে সুখী ১ইলেন। তিনি স্বপ্ং জল লইয়! মিসেস্‌ সিগ্রেবের শয়নগৃহে 
গমন করিলেন। জল পাইয়৷ মিসেস্‌ সিগেবের কি আনন্দ! তিনি 
তখনই ছেলে মেয়েদের জল খাইতে দ্িলেন। ছেলে মেয়ের প্রাণ 
ভরিয়া! জলপান করিয়৷ তৃপ্ত হইল। মিষ্টার সিগ্রেব পুনরায় বেডীর 
নিকটে গমন করিলেন। রেডী তখন পার্খশপরিবর্তন করিল। তাহার 
ক্ষত স্থান হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। রক্ত 
দেখিয়া রেডীর বড় ভয় হইল । রেডী কহিল, 

“উইলিয়ম, ক্ষত স্থানটি উত্তমরূপে বীধিয়া দাও। আমার বৃদ্ধ 
বয়স ; অধিক রক্ত বাহির হইলে 'মার বাঁচিব ন11” 

উইলিয়ম নিজের সার্ট ছি'ড়িয়া৷ রেডীর ক্ষত স্থানটি বাধিয়। দিল। 
মিসেস্‌ সিগ্রেব রেডীর কথ কিছুই শুনেন নাই। জলের জন্ত তিনি 
তাহাকে ধন্যবাদ দিতে বাহিরে আসিলেন। কিন্ত বাহিরে আসিয়া 
যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর স্থিও থাকিতে পারিলেন না। রেডীর 
পার্খে বসিয়।৷ চোখের জলে তাসিয়া যাইতে লাগিলেন। একটু পরে 
বরেডীকে বলিলেন -__ | 

“হায় রেডী, তুমি আমাদের জন্য কি না করিয়াছ? অবশেষে 
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তোমার এমন যে মূল্যবান জীবন, তাঁহাঁও হারাইতে বসিয়াছ! 
জানি না, এখন আমাদের ভাগ্যে কিআছে, কোথায় কোন্‌ বিপদ 
প্রতীক্ষা করিতেছে! যদি এই সকল বিপদের মধ্যেও ঈশ্বর 
আমাদিগকে বাচাইয়! রাখেন, তাহ! হইলে তোমার মহত্ব কখনই 
ভুলতে পারিব না।? 

মিসেস্‌ সিগ্রেব অনেকক্ষণ রেডীর পাশে বমিয়। রহিলেন। রেডী 
বুমাইয়া পড়িল। ততক্ষণ তিনি তাহার শয়নগৃহে চলিয়৷ গেলেন। 
মিষ্টার সিগ্রেব অসভ্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। 
উইলিয়ম রেডীর কাছেই বসিয়া রহিল। তাহার হাসিমাখ! মুখখানি 
একেবারে বিষাদে মলিন ! উইলিয়ম রেডীকে বড়ই ভালবাসিত- বড়ই 
শ্রদ্ধা করিত । 


হরিতে 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পরদিন প্রত্যুষে অসভ্যেরা নারিকেল পাতার প্রকাঁড বোঝা 
বাধিতে লাগিল: বাঁধা শেষ হইলে, প্রত্যেক অসত্য এক একটি 
বোঝ! পিঠে লইয়া! মিষ্টার সিগ্রেবের বাড়ীর দ্রিকে আসিতে লাগিল। 
কিন্তু বন্দকের পাল্লার ভিতর আসা মাত্র মিষ্টার সিগ্রেব ও উই- 
লিয়ম বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম বেশ ফল হইল, 
অনেকগুলি অপভ্য মারা পড়িল; তার পর অসভ্যেরা যেন নব উন্ভমে 
নবোৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ফটকের সম্গুথস্থ পরিখার নিকটে 
রাশি রাশি নারিকেল পাঁতা৷ রাখিয়া টিপি তৈরী করিল এবং জয়ধ্বনি 
করিয়া, অস্গুর-বিক্রমে মিষ্টার সিগ্রেবের বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। মিষ্টার পিগ্রেব ও উইলিয়ম প্রাণপণে বন্দুক ছুড়িতে 
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একটা অসভ্য বেডীর ঝুকে সড়কি বিধাইয়। দিতে 
উদ্ধত হইয়াছে; উইলিয়ম অসভ্যটার মন্তক লক্ষ্য করিয়! 
গুলি করিল ' ৫৭ পৃষ্ঠ] 
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লাগিলেন; কিন্তু বন্দুকের গুলি পর্বতের ন্তায় উচ্চ নারিকেলু পাতার 
টিপিতে ঠেকিয়া প্রতিহত ও ব্যর্থ হইতে লাগিল। 

মিষ্টার সিগ্রেব এবার একেবারে নিরাশ হইয়! পড়িলেন ; কাতির- 
স্বরে উইলিয়মকে কহিলেন, “উইলিয়ম, আর আমাদের রক্ষা নাই। 
অসভ্যেরা এখন পরিখ! পার হবে, দরজ। ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতরে 
প্রবেশ করিবে। এইবার এস, তোমার মায়ের নিকট শেষ-বিদায় 
লইয়! আসি। তার পর যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিব |” 

মিষ্টার সিগ্রেবের কথাও শেষ হইল, অসভ্যেরাও বিকট উল্লাস- 
ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া পার হইতে লাগিল। মিষ্টার 
সিগ্রেব বলিয়। উঠিলেন, “হায় উইলিয়ম, তোমার মায়ের কাছে গিয়' 
একবার ঈশ্বরের নাম করিয়া যে শেষ বিদায় লইব, তাহাও হইল ন]। 
এঁ দ্বেখ, অসভ্যের1! আমাদের নিকটে আসিয়া! পড়িয়াছে। আর সময় 
নাই; বন্দুক ধর; যতক্ষণ প্রাণ আছে, যুদ্ধ কর।” 

আবার তাহার! বন্দুক ধরিলেন ; প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না; অসভ্যের1 বর্ধাকালের উন্মত্ত প্রঅবণের 
যায় সমস্ত বাধ। বিপ্ন তুচ্ছ করিয়। সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ হইয়৷ দরজার 
সম্মুখে আসিয়। দাড়াইল। তাঁর পর এক দল অসভ্য নারিকেল পাতার 
বোঝা আড়াল করিয়া গুলি ঠেকাইতে লাগিল; এক দল বেড়। 
বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল ; আর এক দল দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব এবার সম্পূর্ণতাবে জীবনের আশ! 
ত্যাগ করিলেন? উচ্ছসিত কণ্ঠে উইলিয়মকে কহিলেন,__ 

«“আর কেন? আধাদের সকল কর্তব্য শেষ হইয়াছে; মানুষের 
ক্ষত্র শক্তিতে যাহ। করা যায়, তাহা করিয়াছি; এখন মরিবার জন্য 
প্রস্তুত হও) ঈশ্বরের শরণ লও। হায়, আমি তোমাদের হতভাগ্য 
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পিতা! আমি আর কি বলিব? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি; 
পরকাগে যেন সকলে মিলিত হইতে পারি ।” 

এই সময় মিসেস্‌ সিগ্রেব অসভ্যদের ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিয়! মিষ্টার 
সিগ্রেবের কাছে আসিলেন। সকলে মিপিত হইয়] প্রার্থনা করিলেন, 
“হে ঈশ্বর, তুমিই আমাদের পিতা; তুমিই আমাদিগকে এই পৃথিবীতে 
আনিয়াছ; এখন যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাই] হইলে এই সম্কট 
হইতে রক্ষা কর। নচেৎ, তোমার কাছে লইয়া যাও। যত অপরাধ 
করিয়াছি, মার্জনা কর ।” 

প্রার্থনার পর হঠাৎ অসত্যদের চীৎকার, অসত্যদ্দের লম্ফ বাম্ষ-_ 
সকলই থামিয়৷ গেল ; বজ্রনাদে কামান গর্জিয়া উঠিল; কামানের ভীষণ 
শব্দে সকলেই বিম্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন ! 

একবার-__ছুবার__তিনবাঁর,-এইরূপ অনেক বার কামানের শব্দ 
হইতে লাগিল। অসভ্যেরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কে কোথায় পলাইবে, 
কিরূপে প্রাণরক্ষা। করিবে, কিছুই ঠিকৃ করিতে না গারিয়া, সমুদ্রের 
দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর কামানের গোল! হইতে 
রক্ষা! পাওয়া সহজ নহে। অসত্যের। দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে 
লাগিল। 

উইলিয়ম আনন্দে উৎফু্ হইয়া] বলিল, নিশ্চয়ই নিকটে কোন 
জাহাঁজ আসিয়াছে; নহিলে অসভ্যদিগের লক্ষ্য করিয়া কে আর কামান 
ছু'ড়িবে ? আমাদের তয় নাই ; আমর। ঈশ্বরের করুণায় রক্ষ। পাঁইব।” 
মিষ্টার সিগ্রেব কহিলেন, “করুণাময় ঈশ্বরকে শত ধন্তবাদ! এ ভীষণ 
সঙ্কটে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে রক্ষা! করিলেন ।” 

আবাঁর__আবার সেই দুর্জয় কামান জল স্থল কম্পিত করিয়! ভীষণ 
শব্দে গর্জিয়া উঠিল, অসত্যের] দ্রতবেগে তাহাদের নৌকার দিকে 
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ছুটিয়৷ চলিল; দেখিতে দেখিতে অসভ্যদের মৃতদেহে সমুদ্রের তীর 
আচ্ছন্ন হইয়। পড়িল। 

মিষ্টার সিগ্রেব রেভীর কাছে গিয়। সমস্ত কথ বলিলেন। উইলিয়ম 
একচি নারিকেল গাছের উপরে উঠিল, এবং খুব জোরে জোরে বলিতে 
লাঁগিল,_-“এঁ যে প্রকাঁও একখান জাহাজ আসিয়াছে, জাহাজের 
লোকেরা অসভ্যদের গুলি করিতেছে । এঁ যে একখান। বোট যুদ্ধ-সক্জায় 
সজ্জিত হইয়া, আমাদের নিকটে আসিতেছে । এইবার অসভ্যদের 
তিনখানা নৌকা ডুবিয়া গেল” 

তারপর জাহাজের লোকদ্দিগকে বাড়ীর নিকটে আসিতে দেখিয়! 
উইলিয়ম গাছ হইতে নামিয়া পড়িল ; তাড়াতাড়ি ফটকের দরজা খুলিয়া 
দ্রিল। সন্মুখেই দেখিল, তাহাদের সেই পূর্বপরিচিত পরমাত্বীয় কাপ্তেন 
অস্বরণ ! 


এআ টস 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 


দেবদৃতের আবিাবের নায় কাণ্তান অস্বরণ হঠাৎ কোথা হইতে 
কিরূপে এই দ্বাপে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং বিপন্ন সিঠ্ঠেব- 
পরিবারকে আসনমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন, তাহা জানিবার 
জন্য হয় ত সকলেই উৎসুক হইয়াছেন। পাঁঠকগণের বোধ হয় স্মরণ 
আছে, দ্বীপের কিঞ্চিৎ দুরে একখানা জাহাজ আসিয়াছিল; 
জহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রেডী একটি নিশান খাড়। করিয়াছিল; 
কিন্ত জাহাজখান] দ্বীপে আসিয়া লাগে নাই। কাণ্তেন যে বেডীর 
নিশান দেখিতে পাঁন নাই, তাহা নহে, নিশানে কি লেখ। আছে 
তাহা পধ্যন্ত তিনি পড়িয়াছিলেন। তিনি তীরে জাহাজ লাগাইবার 
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জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন । কিন্তু একটা উৎকট বাতাস বসিয়! 
জাহাজধাকে অন্ত দিকে লইয়া গেল। 

তার পর কাণ্তেন চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দ্বীপের কাছে আসিতে 
পারিতেন। কিন্ত আসিতে অনেক দেরি হইত । দেবি হইলে তাহার 
বড় আনিষ্ট হইত। তিনি মহাজনের মাল বোঝাই করিয়া একটি বন্দরে 
ষাইতেছিলেন। ঠিকৃ সময় সে বন্দরে পৌঁছিতে ন| পারিলে, মালগুণি 
বিক্রী হইত না, মহাজনের নিকট তাহাকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। 
তাই তিনি মনে করিলেন, মাঁলগুলি বিক্রী করিয়া আবার এই দ্বীপে 
ফিরিয়া আসিবেন এবং দ্বীপবাসীদিগকে মুক্ত করিবেন। অবশেষে 
তিনি তাহার গম্যস্থানে পৌছিলেন। সেখানে কাণ্তেন অস্বরণের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বাণিজ্য উপলক্ষে তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব 
জন্মিল। কাণ্তেন অস্বরণ জাহাজের কার্য ত্যাগ করিয়! ব্যবসায় 
বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 

কিন্তু কিরূপে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন, কিরূপে একখানি 
বোটের সাহায্যে সমুদ্র পার হইলেন, আগে সেই কথাই বলিব । 

আমাদের স্মরণ আছে, প্রশান্ত জাহাজে কাণ্তেন অস্বরণ অজ্ঞান 
হইয়া, পড়িয়াছিলেন, মেকিপ্টস্‌ ও জাহাজের খালাসীর জাহাজখান। 
ডূবি.ব বলিয়াই ঠিক্‌ করিয়াছিল ; আপনাদের প্রাণ বাচাইবার জন্য 
কাপ্তেন অস্বরণকে লইয়। তাহার! একখান। বোটে উঠিয়া, সেখানা 
তাসাইয়। দিয়াছিল। 

তার পর অনুকূল বাতাস পাইয়া! বোটখানা যখন অনেক দূরে 
চলিয়। গেল, তখন কাণ্তেন অস্বরণের জ্ঞান হইল। কিন্তু পাছে তিনি 
বোট ফিরাইয়া, আবার জাহাজের খোজ করিতে বলেন, সেই জন্ত 
চতুর মেকিপ্টসু এমন কৌশল করিয়া কথাবার্ড বলিতে লাগিল যে, 
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তাহাতে অস্বরণ বুঝিলেন,__ প্রশান্ত জাহাজ ডুবিয়। গিয়াছে, তাহার 
সঙ্গে রেডী ও সিগ্রেব-পরিবারের নাম এ জগৎ হইতে লুপ্ত 
হইয়াছে । ূ 
সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কয়েক দ্রিন পরে তাহারা দুরে একখানি 
জাহাজ দেখিতে পাঁইলেন। অনেক কৌশলে সেই জাহাজের কাপ্ডেনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। জাহাজখানা তাহাদের নিকটে আদিল ; 
তাহাদিগকে লইয়! এক বন্দরে নামাইয়া দ্িল। অস্বরণ মনের 
ক্ষোভে সেই বন্দরে রহিয় গেলেন; জাহাজের, কার্য্যের পরিবর্তে 
ব্যবসায় আরস্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার মনে সুখ হইল 
নখ; সিগ্রেব-পরিবারের স্বৃতি ছঃস্বপ্নের ন্যায় তাহার জীবনে যুক্ত 
হইয়1 রহিল। 
' অবশেষে সেই বন্দরে আমাদের পূর্বববর্ণিত কাণ্তেনের সঙ্গে তাহার 
পরিচয় হইল। পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। একদিন কথায় কথায় 
কাপ্তেন কহিলেন, “মিষ্টার অস্বরণ, এবার আমি যখন জাহাজ 
লইয়া একটা নির্জন দ্বীপের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, তখন 
কয়েকটি বিপন্ন লোক “প্রশাস্ত' নামাঞ্কিত নিশান তুলিয়ণ, তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিবার জন্য সঙ্কেত করিয়াছিল। কিন্তু একট] উৎকট 
বাতাসে আমার জাহাঁজখানা অনেক দুরে চলিয়া গেল? আমি তাই 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি নাই। তবে শীঘ্রই সেই 
দ্বীপে যাইব, এবং তাহাদ্বিগকে উদ্ধার করিব, এইবপ সংকল্প 
করিয়াছি ।” 
কাপ্তেনের কথা শুনিয়া অস্বরণের নয়ন উজ্জ্বল হইয়। উঠিল। 
অস্বরণ কাণ্তেনকে তাহার সমস্ত কাহিনী তাঙ্গিয়া বলিলেন। পরে 
কহিলেন, “আমার বোধ হয় সিগ্রেব-পরিবারের কেহ কেহ এখনও 
৫ 


৬৪ ছেলেদের গল্প । 


বাচিয়া আঁছেন। তাহাদের উদ্ধারের জন্য আপনাকে ' আর ক্লেশ 
প্রাইতে হইবে না; আমি নিজেই সেই দ্বাপে যাত্র। করিব 1৮ 

অস্বরণ তখনি নিউপাউথ. ওয়েল্সের শাসনকর্তীর নিকটে চলিয়। 
গেলেন। শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করিয়া! আছ্যোপাস্ত সমস্ত ঘটন। 
বর্ন. করিলেন। শাসনকর্তী সদয় হইয়। কহিলেন, «আমাদের 
গবর্ণমেন্টের একখান। যুদ্ধ-জাহাঞ্জ আছে ; আপনি নিজে দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলে সেই জাহাজখান। দেওয়া যাইতে পারে ।” 

কাণ্তেন অস্বরণ সেই দিনই যুদ্ধ-জাহাজ লয়! সেই দ্বীপের 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্বীপের নিকটে পৌছিয়। তিনি দেখিতে 
পাইলেন, একদল অসভ্য উন্মত্ত হইয়! একটি বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে ; 
বাড়ীর ভিতর হইতে অবিশ্রান্ত বন্দুকের আওয়াজ হইতেছে । অস্বরণ 
বুঝিতে পারিলেন, অসভ্যের1 মিষ্টার সিগ্রেবকে, অথবা তাহার 
পরিবারের ধাহাব। বাচিয়। আছেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। 

অস্বরণ তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একবার, হুইবার, 
তিনবার-_এইরূপ বহুবার কামান ছুড়িয়। * সভ্যদের পরাস্ত করিলেন । 
তার পর তিনি জনকয়েক সৈন্ ও কিছু খাবার জিমিস লইয়া এক- 
খানি বোটে চড়িয়। দ্বীপে নামিলেন। দ্বীপে নামিয়! মিষ্টার সিগ্রেবের 
বাড়ীর দ্রিকে গমন করিলেন। বাড়ীর কাছে উইলিয়মের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল । 


(পরেন 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


কাণ্তেন অন্বরণ আসন্ন মৃত্যুর হাঁত হইতে. সিগ্রেব-পরিবারকে 
রক্ষা করিলেন |; মিষ্টার সিগ্রেব ও মিসেস. সিগ্েব তাহার প্রশান্ত 


দ্বীপের কাহিনী | ৬" 


ুর্তি:দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কতক্ষণ আনন্দ-উচ্ছাসে 
কাটিয়া গেল। কিন্তু কাণ্তেন অসবরণ যখন রেডীর মর্মান্তিক কাহিনী 
শুনিতে প।ইলেন, তখন তাহার মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। তিনি 
তৎক্ষণাৎ ব্রেভীর নিকটে গমন করিলেন। রেডী কাতর দৃষ্টিতে 
একবার তাহার পানে ফিরিয়া চাহিল। তাহাকে চিনিতে পারিয় 
ক্ষীণম্বরে কহিতে লাগিল, 

“কাণ্তেন অন্বরণ, আপনার হৃদয় যে কত মহং তাহ! আমি জানি; 
আমি অনেক সময়ই ভাবিতাম, আপনি আমাদের সন্ধান করিবেন ; 
একদিন এই দ্বীপে আসিয়া! আমাদিগকে যুক্ত করিবেন । আপনি 
উপযুক্ত সময়েই আনিয়াছেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দ্বিই।” 

অসবরণ কহিলেন, “তোম।র হৃদয় উন্নত, তুমি আমাকে ধন্বাঁদ 
দিতে পার। কিন্তু আমি তোমার মুমূু অবস্থা দেখিয়! বড়ই বাখিত 
হইয়াছি। হায়, সেই ত এই দ্বীপে আসিলাম ; আর দুদিন আগে 
কেন আসিলাম না? তাহা হইলে ত তোমাকে এই মুমৃষূঁ অবস্থায় 
দেখিতে হইত না! যাহ হউক; এখনও সময় আছে; এখনও তোমার 
চিকিৎসা করা যাইতে পারে । আমাদের জাহাজে একজন ডাক্তার 
আছেন, আমি তাহাকে এখনি লইয়। আসি |” 

রেডী কহিল, “আপনি কাহার জন্য ডাক্তার আনিবেন ? আমি 
কি আর বীচিব? আমি যেকি আঘাত পাইয়াছি, আপনার। তাহ 
বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আর 
ছু তিন ঘণ্টা পরেই এই পৃথিবীর সঙ্গে আমার যে কিছু সম্বন্ধ আছে, 
তাহ ছিন্ন হইয়া যাইবে । 

- «তা যাক $ আমি সে জন্য দুঃখিত নই। আমি যে আমার তুচ্ছ 
জীবনের দ্বারা একটি বিপন্ন পরিবারের দুঃসময়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য 


৬৬ ছেলেদের গল্প । 


করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার আনন্দ ; তজ্জন্ত আমি আমার 
দয়ালু প্রভূকে কৃতজ্ঞ অন্তরে ধন্যবাদ দিই ।” 

রেডী নীরব হইল নীরবে প্রার্থনা করিতে লাগিল। মিষ্টার্‌ 
সিগ্রেব ও কাণ্ডে, অদ্বরণ অন্য গৃহে গমন করিলেন। উইলিয়ম্‌ 
রেডীর পার্থ বসিয়] পরিচর্যা করিতে লাগিল । প্রায় এক ঘণ্টা পরে 
রেডী নয়ন উন্মীলন করিয়। ক্ষীণস্বরে উইলিয়মকে কহিল,_ 

«“উইলিয়ম, উইলিয়ম, তুমি কি .এখানে আছ? আমি আর 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি ন!। প্রিয় উইলিয়ম, আমি আর 
তোমার সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইব না। তুমি এই অন্তিম সময় 
আমার কয়েকটি কথা শুনিয়। রাখ । আমাকে জলাশয়ের পাশ্বস্থিত 
তরুকুঞ্জে কবর দ্রিও। আমি সেই রমণীয় নির্জন স্থানটিতে থাকিতে 
চাই। টমির শৈশবস্ুলভ চঞ্চলতাই যে আমার মৃত্যুর একটি কাঁরণ, 
এ কথা তাহার নিকট গোপন রাখিও। ওঃ, বড় ক্লাস্ত হইয়া 
পড়িয়াছি, আর কিছু বলিতে পারি না। উইলিয়ম্‌, তুমি শীঘ্র যাও; 
তোমার বাবাকে, তোমার মাকে, আর টমি, কেবোলাইন ও জুনোকে 
ডাকিয়া লইয়া এস; আমি চিরদিনের জন্য তাহাদের কাছে বিদায় 
গ্রহণ করিব ।” 

উইলিয়ম সজলনয়নে তাহার পিতা এবং মাতার নিকট গমন 
করিল। তাহার! টমি, কেরোলাইন ও জুনোকে লইয়া! রেডীর 
নিকট উপস্থিত হইলেন । রেডী অস্পষ্ট দ্বরে তাহাদের নামোচ্চারণ 
করিয়া, ইহজন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিল। তাহারা নতঙ্গান্ন হইয়। 
রেডীর হস্ত চুদ্ধন করিলেন? তার পর অশ্রুসিক্ত নয়নে নীরবে দাড়াইয়া 
রহিলেন। শুধু উইলিয়ম নতজান্ হইয়া রেড়ীর ছুখানি হাত ৮ 
হ!তের মধ্যে রাখিয়া! প্রার্থন। করিতে লাগিল। 


দ্বীপের কাহিনী । ৬৭ 


দেখিতে দেখিতে রেডীর শেষ নিশ্বাস পাত হইল; রেডীর পবিত্র 
আত্ম! স্বর্গে চলিয়া গেল! মিষ্টার সিগ্রেব তাহ বুঝিতে পারিলেন ; 
তিনি কাতরম্বরে বলিয়। উঠিলেন ;₹_ 

“আর কি, সব শেষ হইয়! গেল 1” 


সিডার জা অজি 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


রেডীর মৃত্যুতে সকলেই শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। মিষ্টার 
সিগ্রেব বলিতে লাগিলেন, “একমাত্র রেডীর করুণায় ও তাহার আশ্চর্য্য 
কার্য্য-কৌশলে আমরা রক্ষা। পাইয়াছি। রেডী বাঁচিয়৷ থাকিলে আমি 
তাহাকে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দান করিতাম 1” 

মিসেস্‌ সিগ্রেব কহিলেন, “এক রেডীর অভাবে আজ আমার 
সকলই শুন্য বলিয়া মনে হইতেছে । আর তিন দিন আগে যন্দ কাণ্তেন 
অস্বরণ আসিয়া পৌছিতেন, আমাদিগকে স্বদেশে লইয়া! যাইতেন, 
তাহ! হইলে কতই না সুখের বিধয় হইত! হায়, আজ আর এ দ্বীপ 
ছাড়িয়া যাইতে আমার মন উঠিতেছে ন৷ !” 

উইলিয়মের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে উদাস মনে 
তাহার মাকে বলিতে লাগিল, “আমি বিশ্বাস করি, রেডী .নিশ্চয়ই 
স্বর্গে গমন করিয়াছে । আমারও ইচ্ছ। হয়, আমি স্বর্গে রেভীর কাছে 
চলিয়। যাই।” 

হায়, হতভাগিনী জুনে ১- জুনোকে রেডী আপনার কন্ঠার মত 
ভালবাসিত, সর্ববদ] তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত; আজ সেই 
জুনো৷ রেডীর অভাবে আপনাকে পিতৃহীন! অনাথিনী বলিয়া মনে 
করিতে লাগিল। 


৬৮ ছেলেদের গল্প । 


ইহার পর, শিষ্টার সিগ্রেবের সীভনি যাত্রা করিবার দিন ঠিকৃ 
হইল। মিষ্টার সিগ্রেব তাহার পালিত পশ্তগুলির ভিতর হইতে কেবল 
ছুটি কুকুর আর কয়েকটি মেষ সঙ্গে লইলেন ; অন্যগুলিকে সেই দ্বীপে 
ছাড়িয়া! দ্িলেন। তাহা ছাড়া তিনি একটি ঘরে চৌকি, বিছানা, চেয়ার 
টেবিল, প্লেট, বাটা, গ্লাস এবং আরো নান। রকম দ্রব্যসামগ্রী রাখিয়। 
দিলেন। মিসেস্‌ সিগ্রেবকে কহিলেন, “ভবিষ্যতে যদি কোন বিপন্ন 
ব্যক্তি এই দ্বীপে আসিয়৷ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই সকল ঘর 
বাড়ী, জিনিস পত্রে তাহার অনেক উপকার হইবে ।” 

অবশেষে সকলে রেডীর জন্য অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে জাহাজে 
উঠিলেন। জাহাজ ধূম-উদগীরণ করিয়া সীড্‌নি যাঃ। করিল! 
উইলিয়ম উদাস মনে রেডীর কবরের দ্বিকে চাহিয়। রহিল । 

উপসংহার । 

মিষ্টার সিগ্রেব সীডনি পৌছিলেন। সীডনি পৌছিয়৷ দেখিলেন, 
কর্মচারীর কার্্যকুশলতায় তাহার -সম্পন্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 
হইয়াছে। সুতরাং মিষ্টার সিগ্রেবের তুলা ধার্মিক ব্যক্তির সম্মান 
প্রতিপত্তিও বর্ধিত হইল। তিনি অনেক দিন জীবিত থাকিয়া 
সম্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিলেন। 

সম্তানদিগের মধ্যে মাষ্টার উইলিযম একজন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন 
ধার্টিক জমিদার হইল। রেডীর পবিত্র স্থৃতি তাহাকে মহৎ এবং 
উন্নত করিয়। তুলিল ; তাহার যশ ও খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িল। মাষ্টার টমি একজন সাহসী সৈনিক কর্মচারী হইল । 

তার পর মিষ্টার সিগ্রেব ও মিসে্‌ সিগ্রেব স্বর্গে চলিয়া গেলেন_। 
গুনো। খাচিয়া রহিল। জুনে উইলিয়মের সন্তানদিগকে “দ্বীপের 
কাহিনী” শুনাইত আর তাহার! কীদিয়া আকুল হইত । 


যতীন্দ ও যামিনী 
প্রথম সর্গ |. 


(১) 
যতীনের মাত ইন্দু, চিত্ত তার নিরমল, 
মরমের বৃন্তে ফুটি আছে স্মেহ শতদল। 
রয়েছে হৃদয়ে শুভ্র সরলতা শৈশবের, 
সার বেল। হাঁসি খেল। সঙ্গে শুধু যতীনের। 
কভু যতীনের হাতে রঙিন্‌ খেল্ন। দিয়া, 
নিঙ্গেই কাড়িয়া লয় যতীনকে কাদাইয়। ! 
কখন আদর, তার রাঁড1 ঠোটে হাঁসি ফোটে, 
কখন দেখান ভয়, “ম1” বলে? সে কেদে ওঠে ।- 
মাতায় সম্তানে মিলে কত যে কৌতুক ছল, 
রেখেছে আনন্দে তার৷ পুর্ণ করি ধরাতল ! 
কে বলিবে ক্ষুদ্র শিশুঃ তবু কি যে মায়া তার, 
স্ুবিমল মুখে ফুটে জ্যোতি কোন দেবতাব ! 
নিরখিয়। জননী যে ভূলেছেন আপনায়, 
যতী ছাঁড়া যেন তার নাহি কিছু এ ধরায়! 
(২) 
যতীনের পিত। চারু, অতি নম্র, অতি ধীর, 
হৃদয়ে কলঙ্ক. রেখা পড়ে নাই অবনীর । 
কলেজে পড়েন তিনি তরুণ ব্য়স তার; 
আনন্দ ধরে না প্রাণে, পেয়ে পতী, সুকুমার ।. 


শত 


ছেলেদের গল। 


কিন্তু হায়, এ কি খেল। নির্দয় এ ধরণীর, 
যতীনের নিরুপম] স্সেহময়ী জননীর 

মৃত্যু হ'ল কন্ঠ হ'য়ে যন্ত্রণায় প্রসবের ; 
চারুর ফুরায়ে গেল সুখ শাস্তি জীবনের ! 
বিকশিত পুষ্পটিকে ছিন্ন করি নিলে হায়, 
স্বকোমল বৃত্তটি যে শীর্ণ শুফ হয়েযায়। 
চারুর হৃদয় শীর্ণ হ'ল শুন্য মরুময়। 
বতীনের দুঃখে বুঝি পাষাণ বা দ্রব্‌ হয় ! 
বিহঙ্গম-শিশু যেন পক্ষপুটে জননীর, 
ছিল সুখে রমণীয় শাখাটিতে বিটপীর ; 
সহসা! কে তীক্ষুশরে পক্ষিণীরে মেরে যায়, 
মাতৃহীন শিশু আজ নিঃসহায় নিরুপায়। 


- অতি দীন হাস্তহীন দুনয়নে অশ্রজল, 


রজনীতে শ্রিয়মাণ প্রভাতের শতদল। 
কাতর হৃদয়ে চারু কাছে গিয়। যভীনের, 
যতটুকু ভালবাস ছিল তার হুদয়ের-_ 
সবটুকু দিয় তার ছঃখ সে করিল দুর 
উঠিল যতীর মুখে হাসি ফুটে সুমধুর । 


দ্বিতীয় সর্গ। 


যে মেয়েটি রেখে ইন্দু তেয়াগিল তনু তার, 
যামিনী তাহার নাম ;--সে ত নহে এ ধরার। 
সে ঘেন টাদের মেয়ে-_অমরায় পূর্ণিমায় 
হেনমে খেলে বেড়াইত স্ুবিমল জ্যোছনায় ! 


যতীন্দ্র ও যামিনী। ৭১ 


টাঁদ যেন ধরাতলে মেয়েটিকে রেখে তার, 

চলি গেল, নাহি এল, দেখে নিশি অন্ধকার । 
তাঁই যেন যামিনীর হাসি নাই অধরের, 
সধ)মাখা মুখে আক] ছায়াখানি বিষাদের ! 
হায় সে দুঃখিনী মেয়ে জন্ম হতে মাতা নাই, 
“মা খেয়ে এয়েছ” তারে রমণীর! বলে তাই। 
ছেলেরাও চুপি চুপি কহে তার পানে চেয়ে,_ 
*“খেলিব না ওর সাথে উটি যে রাক্ষসী মেয়ে!” 
যতীন ত। শুনে শুনে ভাবে মনে রাত্রিদিন, 
যামিনী না হ'লে যেন হত না সে মাতৃহীন। 
যতী তাই দ্রেখিল ন। যামিনীর কাছে এসে, 
নুন্দর পুম্পের মত মুখখানি ভালবেসে । 
হৃদয়ের ক্ষোভে শুধু অবহেলা] শতবার, 
ফুটিতে দ্রিল না হায়, প্রাণটুকু বালিকার । 
এখন যামিনী তবু একটুকু বড় মেয়ে; 

আগে ত সে ছোট ছিল; দেখিত যখন চেয়ে, 
প্রতিবেশী কুস্মেরে দাদ1 তার অশ্রুময়, 
তালবেসে হেসে খেলে কতই না৷ কথ! কয়। 
তখন ভাবিত মনে, একটুকু ভালবেসে, 
হাসিত খেলিত যদি দাদ! তার কাছে এসে। 
সুখে প্রাণ ভেসে যেত ; বৃথা আশা, ত1 কি হয়; 
ঘ্বণ। ক'রে যামিলীরে অতি দূরে যতী রয়। 
আগে মনে সাধ যেত মাতৃহীন। বালিকার, 
থাকিতে পিতার ক!ছে ভাইটীর মত তার; 


ণৎ 


ছেলেদের গল্প । - 


বেড়াতে সোণার সাঝে রম্য তীরে তটিনীর, 
সাজাতে কুসুম তুলি ছবি খানি জননীর। 

দিল ন! যতীন শুধু কাছে যেতে জনকের, 
মিটাইতে আশ! টুকু ক্ষুদ্র শিশু হৃদয়ের । 

এখন সে বুঝিয়াছে, জন্ম তাঁর হ'ল; তাই 

মৃত্যু হ'ল জননীর, মাতৃহীন হ'ল ভাই। 

কেন বা! সে বুঝিবে না? দ্রিদ্িমা ত ব'লে যায়, 
“অলক্ষুণে মেয়ে তোর অমঙ্গল পায় পায়।” 
তাই সে পিতার কাছে চায় না ক' যেতে আর. 
তাই সে রাখে না আশা যতীনের মমতার । 
তাই সে মায়ের মত স্সেহমম়ী হয়ে চায়, 
তাইকে করিতে সুখী শুধু তার মমতায় । 

তাই সে যখনি দেখে রুগ্রশয্যা-পরে ভাই, 
একেল৷ রয়েছে শুয়ে কাছে তার কেহ নাই; 
তখনি পঙ্কোচে ভয়ে যতীনের পাশে যায়, 
একখানি স্েহকর বুলাইতে থাকে গায়। 

অন্ত করে পাখা খানি লয় যেই শ্লীতিতবে, 
যতীন চশরুকে ডেকে কহে জ্রন্দনের স্বরে ; 
«ওকে যেতে বঙ্গ বাবা, কেন আসে কাছে মোর, 
কেন করে জালাতন, আমি কি করেছি ওর ?” 
যামিনী চলিয়। যায় ফেলিয়। নদ্ধন-নীর, 
করিতে পারে ন1 হায় দুঃখ দুর তাইটির। 


যতাজ্জ্র ও যামিনী।. ৭৩ 


তৃতীয় সর্গ। 


(১) 
চারু যাবে কলিকাতা, কাজ পেয়ে কলেজের, 
সাথে যাবে যতী, তাই সীম। নাই হরষের। 
মনটুকু শুধু তার উচ্ছ,সিত কল্পনায়, 
কত দ্ৃশ্ত নিরখিবে, কলিকাত] যদ্দি যায়। 
শুনিয়া তা যামিনীর ভাঙ্গ। প্রাণ ভেঙ্গে গেল, 
অভিমান তেয়াগিয়। যতীনের কাছে এল; 
কাদিয়। কহিল, “দাদা? মোর পানে ফিরে চাঁও, 
আমারেও কলিকাতা সাথে ক'রে লয়ে যাও ।” 
উপেক্ষা! কবিয় হায়, কথাটি না ক'য়ে ভাই. 
দুরে গিয়া দাড়াইল; যামিনী ভাবিল তাই, 
কহিবে পিতার কাছে হৃদয়ের কখ। তার; 
সক্ষোচ সরমে বলা হ'ল না ক' বাণিকার । 
কলিকাত। গেল পিতা, গেল প্রিয়তম ভাই, 
যামিনীর কি বিষাদ, বলিবার ভাষা নাই। 
উদ্দাঁস হইয়! গেল শিশু মনটুবু তার, 
ধরণীতে রহিল ন1 কেহ যেন আপনার । 
কেদে, রেঁদে শীর্ণ হ'ল, শ্বণ তনু সুকুমার, 
রজনীর শেষে যেন, ম্লান আলো জ্যোছনার! 
ঝরিয়। পড়িল যেন, শাখ। হ'তে শুক্ষ, ফুল, 
চরণে দলিয়। গেল নিরমম পাস্থকুল। 


“1৬ 


- ছেলেদের গল্প । 


(২) 
কলিকাতা গিয়৷ চারু অবসর নাহি পায়, 
নিরস্তর নান। কাজে নান! দিকে চলি যায়। 
ধতী তাই সারাদিন এক! রহে শুন্ত ঘরে, 
গ্রামটির শতকথ! শুধু তার মনে পড়ে । 
মনে পড়ে, ধু ধূ মাঠ__ব্বর্ণ শ্তে শোভা পায়, 
ঝশকে ঝাঁকে পাখী এসে উড়ে যেন কোথা যায় ! 
কুস্ুমিত তরুলত! সুশোভিত নদীতীর, 
রজনীর শেষে গান তরণীতে বাশরীর। 
মনে পড়ে, আর সেই ছুনয়নে অশ্রুজল, 
মুখখানি যামিনীর__নিরুপম নিরমল। 
উদাস হৃদয়ে তাই কি যে যতী ভাবে হায়, . 
রজনীর নিদ্রা তার স্বপ্নে শুধু কেটে যায়। 
একদিন স্বপ্পে যতী দেখে যেন উধাকালে, 
তরু শাখে ফুটে ফুল স্বর্ণময় রশ্মিজালে। 
কাপায়ে কোমল পাতা, বহিয়! সুরতি ভার, 
ধীরে বহে সমীরণ, পাখী ঢালে স্ুধাধার । 
তখন সে পিতৃ গনে কলিকাতা চলি যায়, ' 
যামিনী ধুলায় পড়ি কাদে ছুঃখ-যাতনায় । 
সহস! একি এ তৃষশ্ত ! যতীন দাড়াল থেমে, 
অকরুণের রশ্মি হ'তে স্বর্ণরথ এল নেমে ! 
রথে রত্ব-সিংহাসনে বসিয়। জননী তার, 
কুস্তলে কুসুম রাজী, কণ্ঠে মতি মুক্তাহার |. 
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আলোকে নির্মল তনু, পুলকে উজ্জ্বল কাঁয়, 
কোমল করুণ, শ্রীতি সুধা-যুখে ঝরে যায় ! 
মাত৷ যেন ধীরে ধীরে যামিনীর কাছে গিয়ে, 
কহিল আননে তাঁর আদরের চুম' দিয়ে, 
“কাদিস্‌ না মা আমার, আয় মোর কোলে আয়, 
স্বর্গের কুসুম তুই নেমে এলি এ ধরায়, 

বুঝিল না তোরে কেহ; পেলি না৷ আদর তাই, 
চল্‌ মা, আমার সাথে আমি তোরে নিয়ে যাই।” 
তখনি মা স্থকোমল কোলে নিয়া যামিনীরে, 
বসিলেন ্বর্ণরথে ; রথ খানি ধীরে ধীরে 
আকাশে উঠিল দেখি, যতীন কাদিয়। তার, 
বোনকে কহিল, “বোন, ফিরিলাম, আমি আর 
যাঁব না ক কলিকাতা, কাছে কাছে রব তোর, 
দেব তোরে ভালবাসা, যতটুকু আছে মোর। 
যাস্নে যামিনী তুই আয় নেমে কাছে আয়, 
তুই গেলে রবে আর কে আমার এ ধরায় !” 
শুনিয়! মা যামিনীরে কহিলেন, “তুই আর, 
যাস্‌নে যতীর কাছে, আদরিণী মা! আমার । 
কত ছুঃখ দ্রিল তোরে, নির্ধ্ম হৃদয়হীন, 

আম মোর স্েহ-বুকে, থাক সুখে চিরদিন ?” 
যামিনী কহিল, “মোরে দাদ। ভাল ন। বাস্ুক, 
আমি তারে ভালবাসি, দেখে তার হাসি মুখ । 
স্ুথে বুক কেঁপে ওঠে, সেহে প্রাণ ত'রে যায়, 
দাদার নিকটে নেষে রেখে এস মা! আমায় 1” 
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মা কেন গুনিবে তাহা, শর্ণরথ দ্রতবেগে, .. 
অনৃশ্ত হইয়া গেল, আকাশের স্বচ্ছ মেঘে । 
স্বপ্ন দ্বেথি যতীনের মনে রহিল ন। সুখ ; 
যামিনীর অশ্রজল, যামিনীর ম্লান মুখ, 
যামিনীর শতছুঃখ ভেবে ভেবে নিশিদিন, 
কাদিয়! কাদিয়! কহে-_বালিক। সে মাতৃহীন, 
আমারে বেসেছে ভাল, আমি দিনু ছিড়ে তার, 
ললিত লতিকা-সম প্রাণটুকু সুকুমার ! 

(৩) 
কতদিন পরে চাঁরু কাজে পেয়ে অবসর 
চেয়ে দেখে যতীনের মধুমাখা মনোহর 
মুখখানি ছুঃখে তর, ছুনয়নে ধার বয়; 
কি করিলে যতীনের শুন্য মন পূর্ণ হয়, 
চাঁরু তাই ভেবে তারে নিয়ে গেল আলিপুর ; 
বাগানেতে গিয়া ধতী দেখে ঘুরে কত দূর ;-- 
বানরের অন্ত নাই শত জাতি শত রং, 
হাসি নাহি রাখ যায়, করে তারা কত ঢং! 
তানুক, গগ্ডার, সিংহ, বাঘ-_সে কি জানোয়ার: 
ডাক শুনে তাক্‌ লাগে, বাক নাহি সরে আর । 
জিরাফ, হরিণ, জেব্রা, নীল গাই মনোহর, 
ছবি আক। স্বর্ণ পাখা! কত পাখী কিবা! স্বর ! 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ গায়ে ছাপ ক্রচাকার। 
আবো। কত শত প্রাণী লেখা জোথ। নাহি তার ! 
সকলি দেখিল:যতী ; চারু তাবে পুনরায়, 
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যাদুঘরে নিয়ে গেল ; নিরখিল যেন তায়__ 
উপকথা। সম এক মায়াপুরী শোভাময়, : 
মায়াবিনী সাতকন্ত। গুপ্ত কোন্‌ গৃহে রুয় ! 
জানে তার! কি কুহক মায়ামন্ত্ে অতুলন, 
পশু পক্ষী প্রাণীদের রাখিয়াছে অচেতন ! 
যেন তার] হীরা, মতি, মণি, মুক্ত] শ্বর্ণ আনি, 
সাজায়ে রেখেছে অতি অপরূপ পুরীখানি ! 
এইরূপ নিক্কুপম কত শোভ। কত বাঁর, 
নিরখি যতীন শুধু ভাবে মনে আপনার, 
ছুঃখিনী যামিনী যদি এ শোত। দেখিত এসে, 
সরল হৃদয় খানি কত সুখে যেত তেসে। 
আমই ত ফেলে তারে চলে এন্ু উপেক্ষায়, 
না জানি করুণ নেত্রে কত অশ্রু ঝরে যায় ! 


চতুর্থ সর্গ। 


(৯) 
কি জানি কি পত্র পেয়ে চারু যাবে দেশে তাই 
যত্টার বয়ানে আর বিষাদের ছায়! নাই। 
হরষে দোকানে গিয়ে, বেছে বেছে সার। বেলা, 
রেশমী জ্যাকেট, শাড়ী, “রাডীছবি,” “হা সিখেল।,” 
রডিন. থেল্ন। কেনে ; দেশে গিয়া! আপনার, 
বোনটিকে ভালবেসে দিবে ন্নেহ-উপহার। 
পেয়ে আহা যামিনীর কত.যে হইৰে সুখ, 
কল্পনায় যতীনের ফুটে উঠে হাসি মুখ | 
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মনে ভাবে, যে বালিক। দ্রিতে এসে সহ তার, 
অশ্রু ফেলি চলি? যেত পেয়ে ঘৃণ] তিরস্ক।র | 
সে যখনি নিরখিবে লাঁজে নত শিরে ভাই, 
ন্মেহ-উপহাঁর লয়ে এসেছে তাহার ঠীই ; 
কত যে পুলকে ছুটি নয়নে ঝরিবে জল, 
সরমে পড়িবে চলি গ্রাণটুকু স্থকোমল । 
(২) 

চারু শত চিন্ত৷ ল'য়ে, যতী স্থখ কল্পনায়; 
কতদিন পরে দেশে ফিরে এল পুনরায় । 
যতীন দেঁখিল ঘুরে গ্রামটির চারিদিক, 
সেই মাঠ, সেই ঘাট, সেই সবি আছে ঠিক 7 
শুধু তারে দিতে এসে ভালবাসা নিরমল, 
উপেক্ষায় চলে যেত ফেলিয়! যে অগ্রজল, 
আজ সে যামিনী নাই, নাই সে এ বাজ্যে আর, 
শশানে রয়েছে পড়ি রাশি রাশি তস্ম তার! 
ধীরে ধীরে যতী গিয়। শ্মশানেতে যামিনীর, 
কহিল কাতরে, ফেলি নয়নের অশ্রুনীর, 
“আয় বোন, ন্বর্ম হ'তে একবার নেমে অবুয়, 
দেখে যা, নয়ন-জলে আঁখি মোর ভেসে ধায় ! 
কাছে এসে দ্বাদ। বল? শুনি শ্বর সুধাময়, 
দেখে নি জন্মের মত একবার+_বেশী নয়।” 
বৃথা আশ। যতীনের, এল না ভগিনী তার, 

ৃ লগেছে, ফিরে সে কি আসে আর ! 





